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আচাধ্য । 


একদিন প্্রয়াগতীর্থে, গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে, অপূর্ব 
প্রাবুট্দিনাস্তশোভা প্রকটিত হইতেছিল। প্রাবৃট্কাল, 
কিন্ত মেথ নাই, অথবা যে মেঘ আছে, তাহা স্বর্ণময় 
তরঙ্গমালাব পশ্চিম গগনে বিরাদ্দ করিতেছিল। স্ু্- 
দেব অন্তে গমন করিয়াছিলেন বর্ষার; জলসঞ্চারে গঙ্গা" ্ 
যমুনা উভয়েই সম্পূর্শশরীরা, যৌবনের পরিপূর্ণতা. 
উন্মাদিনী, যেন ছুই ভগিনী ক্রীড়াচ্ছলে পরম্পরে 


৪ মুণালিনী। 


০৬ ৬৯ পনির এর ০ ২০৮. পাও প্র”. ৫৯ সসস্৬ 


ভালিঙ্গন করিতেছিল। চঞ্চল বসনাগ্রভাগবৎ তরঙ্গমাল! 
পবনতাড়িত হইয়া কূলে প্রতিঘাত করিতেছিল। ৃ 
' একখানি ক্ষুদ্র তরণীতে দুইজন মাত্র নাবিক। তবণী 
অসঙ্গত সাহসে সেই হুদ্ষমনীয় যমুনার শ্রোতোবেগে আরো- 
হণ করিয়া, প্রয়াগের ঘাটে আসিয়৷ লাগিল। একজন 
নৌকায় রহিল, একজন তীরে নামিল ? যে নামিল্‌, তাহার 
নবীন যৌবন, উন্নত' বলিষ্ঠ দেহ, বোদ্ধবেশ। মন্তকে 
উদ্ভীষ, অঙ্গে কব্চ, করে ধন্ব্বাণ্‌ পৃষ্ঠে তৃণীর,, চরণে 
অন্থপদীনা। এই বীরাকার পুরুষ পরম সুন্দর! ঘাঁটের 
উপরে, সংসারবিরাগী পণ্যপ্রয়াসাদিগের কতকগুলি 
আশ্রম আছে। তন্মধ্যে এক্টী ক্ষুদ্র কুটীরে এই যুবা 
প্রবেশ করিলেন । 

কুটারমধ্যে এক ব্রাঙ্গণ কুশাসনে উপবেশন করিয়! 
জপে নিষুক্ত ছিলেন; ত্রাঙ্গণ অতি দীর্ধাকার পুরুষ, 
শরীর শুষ্ক; আত্মত মুখমগ্ুলে শ্বেতশ্ম বিরাজিত; 
ললাট ও বিরলকেশ তালুদেশে অল্পমাত্র কিভৃতিশোভ!। 
ব্রাঙ্গণের কান্তি গন্তার এবং কটাক্ষ কঠিন; দেখিলে 
তাহাকে নিদ্ধয় বা অভক্তিভীজন বলিয়া বোঁধ হওয়ার 
সম্ভাবনা ছিল না, অথচ «শঙ্কা হইত । আগস্তককে 
দেখিবামাত্র তীহার মে পরুযভাব যেন দূর হইল, মুখের 
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গান্তী্যামধ্যে প্রসাদের সঞ্চার হইল1। আগন্তক ব্রাহ্মণকে, 
প্রণাম করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ব্রাঙ্ধণ আশী- 
র্বাদ করিয়া কহিলেন, 

“বৎস হেযচন্দ্র, আমি অনেক দিবসাবধি তোমার 
প্রতীক্ষা! করিতেছি ।” 

হেমচন্ত্র বিনীতভাবে কহিলেন, “অপরাধ গ্রহণ 
করিবেন না, দিল্লীতে কার্য সিদ্ধ হয নাই। পরস্ত যবন 
আমার * পশ্চাদগামী হইয়াছিল ; এই জন্য কিছু সত 
হইয়া! আসিতে হইয়াছিল । তন্বেতু বিলম্ব হইক়্াছে।” 

ব্রাঙ্গণ কহিলেন, “দিল্লীর সংবাদ আমি সকল শুনি- 
য়াছি। বখ্তিয়ার খিলিজিকে হাতীতে মারিত, ভালই 
হইত, দেবতার শক্র পণু-হস্তে নিপাত হইত। তুমি কেন 
তার প্রাণ বীচাইতে গেছে !” 

হ্মচন্ত্র। তাহাকে স্বহন্তে বুদ্ধে মারিব বলিয়া । সে 
আমার পিতৃশক্র, আমার পিতার রাজ্যচোর । আমারই 
সে বধ্য। 

ব্রাহ্মণ । তবে তাহার উপর যে হাতী রাগিয়৷ 
আক্রমণ করিয়াছিল, তুমি বথ্তিয়ারকে ন! মাবিয়া সে 
হাতীকে মারিলে কেন? 

হেমচন্দ্র। আমি কি চোরের মত বিনা যুদ্ধে শক্ত 


০০ 


মুণালিনী। 
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মারিব? আমি মগ্ধাবজেতাকে যুদ্ধে জু ক্্র্য়! প্তার 
রাজ্য উদ্ধার করিব। নৃহিলে আম" অগধ-রাজগুু্র 
নামে কলঙ্ক । 

ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎ পরুষভাঁবে কহিদেন, "৫ সকল ঘটন" 
ত অনেক দ্বিন হইয়া গিয়াছে, ই২'৫ পুন্দে তোমার 
এখানে আসার সন্তান ছিল।  &দ কেপ বিলঙ্ 
করিলে? তুমি মথুরায় গিমুিলে * 

হেমচন্দ্র অধোবদন ভনইতেশ। বঙ্গণ কহিলেন, 
পবুঝিলাম তুমি মথুরায় গিরাছিছে . আলাপ নিষেদ গ্রাহথ 
কর নাই। যাহাকে দেখিতে মণক'5 '৭খ।ছিলে, ভাহাক 
কি সাক্ষাৎ পাইয়াছ ?'" 

এবার হেমচন্ত্র কুক্ষভাবে সহ ে*, পসাক্ষাথ। ফে 
পাইল।ম না, সে আপনারই দর্স'. মথ্খলনীকে আপনি 
কোথায় পাঠাইয়াছেন?” 

মাঁধবাচা্য কহিলেন, “আদি «র “কোথায় পাঠাইয়াছি, 
ত্বাহা তুমি কি প্রকারে সিদ্ধান্ত করিলে *" 

হে। মাধবাঁচাধ্য ভিন্ন এ মন্ধণী কাহার ? আমি 
মৃণালিনীর ধাত্রীর মুখে শুনিলাম ?ঘ, মৃণাঁলিনী আমার 
আঙ্গটি দেখিয়া কোথায় গিয়াছে, আ'র তাহার উদ্দেশ 
নাই। আমার আঙ্কটি আপনি পাথেয় জুন্য চাহিয়া 


লইয়াছিলেন। আঙ্গটির পরিবর্তে অন্য ররর দিতে চাহিয়া, 
ছিলাম, কিন্তু আপনি লন নাই। তখনই আমি সন্দি- 
হনি হুইয়াছিলাম, কিন্তু আপনাকে 'অদেয় আমার কিছুই 
পাই, এই জনই বিন! বিবাদে আঙ্গটি দিয়াছিলাম। কিন্তু 
আমার মে অসতর্কতার আপনিই জমুচিত প্রতিকল 
দিরাছেন । 

মাধবাচাধ্া কহিলেন, “যদ্দি তাহাই হয়, আমার 
উপর *রাগ করিও লা। তুমি দেবকার্য্য না সাধিলে কে 
সাপিবে ? তুমি যবনকে না তাড়াইলে কে তাড়াইবে ? 
ফবননিপাত তোমার একমাত্র ধ্যানস্বূপ হওয়া উচিত। 
এখন মুণালিনী তোমার মন অধিকার করিবে কেন ৯ 
একবার তুমি মুণালিনীর আশায় মথুরায় বসিয়া ছিলে 
বলিয়া তোমার বাপের রাজ্য হারাইয়াছ ; যবনাগমনকাঁলে 
হেমচন্দ্র যদি হথুরায় না থাকিয়া মগধে থাকিত, তবে 
নগধজর কেন হইবে £ আবার কি সেই মুণালিনী-পাশে-বদ্ধ 
হইয়া নিশ্চে্ হইয়া থাকিবে? মাধবাঁচার্য্ের জীবন থাকিতৈ 
তাহা হইবে না। সুতরাং যেখানে থাকিলে তুমি ম্বণা- 
লিনীকে পাইবে না, আমি তাহাকে সেইখানে রাখিয়াছি।» 

হে। আপনার দেবকে আপনি উদ্ধার করুন; 
আমি এই পধ্যস্ত। 


৮ মণালিনী। 


পন শর সা পা পরি সস 











ম! । “তোমার দ্ধ ঘুটিয়াছে। এই কি তোমার 
দেবভক্তি ? ভাল, তাহাই. ন! হউক ; দেবতারা 'আস্মকপ্ু 
সান জন্ক তোমার গ্যায় মনুবোর সাহাম্যেতন অপেক্ষা 
করেন না। কিন্তু ভুমি কাপুরুষ যদি না হও, তবে ভুমি 
কি প্রকারে শক্রশাসন হইতে অবসর পাইতে চাও? এষ্ট 
কি তোমার বীরগর্ধ ? এই কি ভোমার শিক্ষা % রাজ বংশে 
জন্মিঘ্বা কি প্রকারে 'আপনার বাঙ্জ্যোদ্ধারে পিমুখ হইতে 
চাহিতেছ? , 

হে। রাজা--শিক্ষা-গর্ব অতল জলে বিয়া 
যাউক। 

মা। নরাধম ! তোমার জননী কেন তোমায় দশ 
মাস দশ দিন গে ধারণ করিক্বা ঘন্্রণাভোগ করিয়াছিল ? 
কেনই বা! ছাঁদশ ব্য দেবারাধন। শ্যাগ করিয়া এ পাষগুকে 
সকল বিধয.শিখাইলাম ? 

মাঁধবাচাধ্য অনেকক্ষণ নীরবে করলগ্রকপোল হইয়! 
বছিলেন ! ক্রমে হেমচন্ত্রের অনিন্দ্য গৌর মুখকাস্তি 
মধ্যান্ব-মরীচি-বিশোধিত স্থলপন্ধবং আরক্তবর্ণ হইয়া 
আলিতেছিল ; কিন্তু গর্ভাগ্রিগিরি-শিখর তুল্য, তিনি 
স্ডির ভাবে গ্রাড়াইয়! রহিলেন। পরিশেষে মাধবাঁচারধ্য 
কহিলেন, *হেমচন্ত্র, ধের্য্যাবলস্বন কর। মৃণালিনী কোথায় 
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তাহা বলিন _মুণালিনীর সহিত তোমার বিবাহ দেঁওয়াইব। « 
কি্ভী এক্ষণে আমার পরামশের অন্ুবন্তী হও, আগে 
আপনার কাঁজ সাধন কর।” 

জেমচন্ত্র কহিলেন, “ম্ণালিনী কোথায় না বলিলে' 
আমি নবনবধের জন্ত অস্ত্র স্পর্শ করিব ন11” 
মাধবাচাধ্য কহিলেন, “আর যদি মুণালিনী মবিয়া 
থাকে? | 

হেম্চন্দ্রের চক্ষ হইতে অগ্রিক্ষলিঙ্গ নির্গত হইল.। 
তিনি কহিলেন, “তবে সে আপনারই কাজ 1” মাধবাচার্য্য 
কহিলেন, “আমি স্বীকার করিতেছি, আমিই দেবকাধ্যের 
কণ্টককে বিনষ্ট করিয়াছি |” 

ভেমচন্দ্রেব মুখকান্তি বর্ষণোনুখ মেঘবৎ হইল। ত্রস্ত- 
হস্তে ধন্ুকে শরসংযোগ কাঁরিয়! কহিলেন, “যে মৃণালিনীর 
বধকণ্তা, সে আমার বধ্য । এই শরে গুরুহত্যা ত্রহ্মহত্যা 
উভয় ছক্্িয়া সাধন করিব।” 

মাধবাচার্যা* হাস্ত করিলেন, কহিলেন, “গুরুহত্যায় 
বহ্গহত্যায় তোমার যত আমোদ, জ্ত্রীহত্যায়্ আমার তত 
নহে । এক্ষণে তোমাকে পাতকের ভাগী হঈতে হইবে 
না। মৃণালিনী জীবিতা আছে,। পার, 'তাহার সন্ধান 
করিয়! সাক্ষাৎ কর। এক্ষণে আমার আশ্রম হইতে 


্ে গ্রণালিনী। 


শপ শশী রস পর সপ সপ 





* স্থানান্থরে যাও। আশ্রম কলুধিত করিও নাঃ অপাত্রে 
আামি কোন ভার দিই না” এই বলিয়া মাধবাঁচার্যা 
পুর্ধাবৎ জপে নিযুক্ত হইলেন। ্‌ 

ভেমচন্দ্র আশ্রম হইতে নির্গত হইলেন। ঘাটে 
আসিয়া ক্ষুদ্র তরণা আরোহণ করিলেন। যে দ্বিতীয় 
লাক্তি নৌকায় ছিল, ভাগীকে বলিলেন “দিগ্িজয় । নৌকা) 

দিগ্িজয় বলিল “কোথায় যাইব?” হেমচনু বলিলেন, 
“যেখানে ইচ্ছা _যমালয় ।* 

দিগিঅম প্রন্থর স্বভাব বুঝি? অশ্দটন্বরে কহিল, 
“সেটা অল্প পথ ৮ এই বলিয়া সে তরণী ছাড়িয়া দিয়া 
শ্রোতের 'প্রতিকূলে বাহিতে লাগিল। 
*  হ্চন্ত্র অনেকক্ষণ নারবে থাকিয়া শেষে কহিলেন, 
শুর হউক ! ফিরিয়া চল ।” 

দিগ্রিজয় নৌকা ফিরাইয়া পুনরপি প্রয়াগের ঘাঁটে 
উপনীত হইল। হেমচন্দ্র লক্ষে তীরে 'মবতবণ করিয়! 
পুনব্বার মাধবাচার্যোর আশ্রমে গেলেন । 

শাহকে দেখিরা মাধবাচার্ধ্য কহিলেন, প্পুনর্বার 
কেন আপগিয়াছ ?" 

হেমচন্দ্র কহিলেন, “আপনি যাহা বৃলিবেন, তাহাই 


আচাধ্য। 7. ১৯ 
্বীকার কনিব। মুণালিনী কোথায় আছে * "মজা 
করুন!” 

মা) তুমি সতাবাদী--আমার মজ্ঞাপালন করিতে 
স্বীকার কৰিলে, ইভাতেই আমি সম্থ্ট হইলাম । গৌড়. 
নগরে এক শিমোর বাঁটাতে মৃণালিনাকে বাখিক়াছি 
তোমাকেও সেই প্রদেশে যাইতে হইবে, কিন্তু ভুমি 
ভাঙার সাক্ষাৎ পাইবে না। শিষ্যেক প্রতি আমান 
বিশেষ "আজো আছে নে, যতদিন মুণালিনী তাহার গৃহে 
থাকিবে, তন্ন সে পুক্ষান্থরের সাক্ষাৎ না পায়। 

হে। সাঙ্ষা ন! পাই, ধাহ! বলিলেন, ইহাতেই আমি 
চাঁরভার্ঘ হইলাম । এক্ষণে কি কার্যা করিতে ভূইকে 
অএন্সমতি কৃকন 1 

মা। তুমি দিল্ী গরির' দবনের মন্্ণা কি জানিষ 
আসিয়াছ ? | 

হে। যবনেরা বঙ্গবিজয়ের উদ্যোগ করিতেছে। 
অতি ত্বরা় বখুতিয়ার খিলিভি দেন: লইয়া, গৌঁড়ে 
বাত্রা করিবে । 

মাধবাচার্য্যের মুখ হর্ষপ্রফুল্ল হইল। তিনি কহিলেন, 
“এত দিনে বিধান! বুঝি এ দ্বেশেরু প্রতি সদয়" হইলেন ।” 

হেমচন্র একতানমনে নীধবাচাধ্যের প্রতি চাহিয়া 


৯২ মুণালিনী ৷ 


তাহার কথার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মাধবাচার্ধ 
বলিতে লাগিলেন, ' 

“কয়মাস পর্য্যস্ত আমি কেবল গণনা নিযুক্ত আছি। 
গণনা যাহা ভবিষাৎ বলিয়া! এ্রতিপর হইয়াছে, তা: 
ফলিবার উপক্রম হইয়াছে 1৮ 

হেম। কি প্রকার ? 

মা। গণিয়। দেখিলাম যে, ষবনপাম্াজ্য-ধ্বণ্স বঙ্গরাজ্য 
হইতে আরম্ভ হইবে। 

হে। তাহী হইত পারে। কিন্তু কতকালেই বা 
তাহা হইবে? আর কাহা কর্তৃক ? 

মা। তাহাও গণিয়। স্থির করিয়াছি । যখন পশ্চিম- 
দেশীক্প বণিক বঙ্গরাঁজো অস্ত্রধারণ করিবে, তখন ষবনবাজ্য 
উৎসন্ন হইবেক । | 

হে। তবে আমার জযলাভের কে।খা সপ্তাবনা ? 
আমি ত বণিক নই 

মা। তুমিহ ব:"কৃ। মথুরায় যখন তুমি মৃণালিনীর 
প্রয়াসে দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলে, তথন তুমি কি ছলন! 
করিয়া তথায় বাস করিতে ? 

হে। আমি তখন বণিক্‌ বলিয়া মথুরাক্জ পরিচিত 
ছিলাম বটে। 


২১ 


আচাধ্য । ১৩. 


মা। সুতরাং তুমিই পশ্চিমদেশীয় বণিক। গৌড় 
রীজ্যে গিয়া! ভূমি অস্ত্রধারণ কৰিলেই যবননিপাত হইবে। 
তুমি আমার নিকট প্রতিশ্রুত হও মে, কাল প্রাতেই 
গৌড়ে যাত্রা করিবে। যে পর্য্স্ত সেখানে না যবনের 
সহিত যুদ্ধ কর, সে পধ্যস্ত মৃণালিনীর সহিত সাক্ষাৎ 
করিবে না! 

হেমচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, প্তাহাই 
হ্বীকঁন্ করিলাম । কিন্তু এক! যুদ্ধ করিম্া কি 
করিব ?” 

মা। গৌড়েশ্বরের দেনা আছে । 

হে। থাকিতে পারে-_সে বিষয়েও কতক সন্দেহ; 
কিন্তু ষদি থাকে, তবে তাহারা আমার অধীন হইবে 
কেন? ও 

মা। তুমি আগে যাও। নবদ্বীপে আমার সহিত 
সাক্ষাৎ হইবে । সেইথানে গিয়া ইহার বিহিত উদ্ভোগ 
করা যাইবে । গোৌঁড়েশ্বরের নিকট আমি পরিচিত 
আছি। রী 

“যে আজ্ঞা” বলিয়! হেমচন্ত্র প্রণাম করিয়া! বিদায় 
হইলেন। যতক্ষণ তাহার শ্বীরমুত্তি নয়নগোচর হইতে 
লাগিল, আচাধ্য ততক্ষণ ত্প্রতি অনিমেষলোচনে 

হ 


স্পা 


১৪ সণালিনী। | 


চকে ০০ রে রে শশী শি জি শি  সপশিশসপ শী শপ পাশ শা শপ 


চাহিয়া রহিলেন। আর যখন হেমচন্দ্র অদৃশ্য হইলেন, 
মাধনাচার্ধা মনে ননে বলিতে লাগিলেন, 

"যাও, বন! প্রতি পদে বিজয়লাভ কর। যদি 
ঞাপ্ণবংশে আমার জন্ম হয়, তবে ভোমার পদে কুশাস্কুরও 
1পর্ধিবে না॥ মুণালিনা ' মুণালিনা পাখী আমি ভোমারইঈ 
জানে পিঞ্জবে বাপিয়! রাখিয়াছি। কিন্গছ কি ভানি, পাছে 
গন ভণহার কলধ্বনিতে মুগ্ধ হইয়া বড় কাছ ভুলিয়া বাড, 
এইজন্য তামার পরম মঙ্গলাকাজ্গল বাঙ্গদ সোমাকে 


দুদিনের জন মন্পীড! দিতেছে 1৮ 


৮ সস ৯ আআ পল শা শট | পি 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


পিপাসা 


পিঞ্জরের বিহঙ্গী। 

লগ্নাবতী-নখাসী হষীকেশ সম্পন্ন বা দরিদ্র ব্রাহ্মণ 
নহেন। ভার বাসগুহের বিলক্ষণ সৌষ্ঠব ছিল। তীহ'র 
অন্থঃপুরমধ্যে যায় ছুইর্টা তক্ষণী কক্ষপ্রাচীরে আলেখ্য 
লিখিত্তেছিলেন, * তথায় পাঠক মহাশক্বকে দীড়াইনে 


পিঞবের বিহঙ্গী। ১৫ 


টিটি 





হুইবে। উভয় রমণীই আত্মকর্ম্ে সবিশেষ মনোত্তি- 
নিবেশ করিয়াছিলেন, কিন্ত তনিবন্ধন পরম্পরের ভিত 
কথোপকথনের কৌন বিদ্ধ জন্মিতেছিল না। সেই 
কথোপকথনের ম্ধাভাগ হইতে পাঠক মহাশয়কে শুনাইতে 
আরন্ত করিখ। 

এক যুবতী অপরকে কহিলেন, “কেন, মৃণ/লিন্দ 
কথায় উত্তর দিম্‌ না «কন? আমি সেই বাজপুক্রটার কণা 
শুনি ভালবামি |” 

“সই মণিমালিনি ! “হামার সথের কথা বুল, "আমি 
আনন্দে শুনিষ 1” | 

মণিমালিনী কহিল, “আমার সুখের কথা শুনিতে 
শুনিতে আমিই জআালাভন হইয়াছি, তোমাকে লি 
শুনাইব ?” 

মূ। ভূমি শোন কার কাছে--তোমার স্বামীর 
কাছে ? 

মণি। ন্ৃহিলে আর কার ৪ কাছে বড় গুনিতে পাই 
না। এই পল্পটী কেমন আকিলাম দেখ দেখি ? 

ঘৃ। ভাল হ্ইয়াও হয নাই। জুল হইতে পদ্ম 
অনেক উদ্ধে আছে, কিন্ত যরোবরে সেরূপ থাকে না; 
পদ্মের বোট! জলে লাগিয়া থাকে, চিত্রেও সেইরূপ হইবে। 


১৬ মুণালিনী। 


॥ 
৩, 





আব কয়েকটা পদ্মপত্র আঁক; নহিলে পন্মের শোভ1 স্পষ্ট 
হয় নী। আরওঃ পাঁর যূদি উহার নিকট একটা রাঁজহান 
আঁকিয়া দাও। 

মণি। হাস এখানে কি করিবে? 

মূ! তোমার স্বামীর মত পদ্দের কাছে স্থখের কথ? 
কহিবে। 

মণি। (হাঁসিয়!) ছুই জনেই স্ুঁকণ্ঠ বটে। কিছ 
আমি হাস লিখিব ন। আমি সুখের কথ শুনিয়া শুনিদ 
জালাতন হইয়াছি। 

মৃ। তবে একটী খপ্ধন আঁক । 

মণি। খঞ্জন আকিব না। খগ্তন পাখা বাহির করিয়! 
উড়িয়া যাইবে । এ ত মৃণালিনী নহে যে, স্নেহ-শিকলে 
বীধিয়া রাখিব। | 

মৃ। খঞ্জন যদি এমনই ছৃষ্ট হয়, তবে মুণালিনীকে 
যেমন পিঞ্জরে পুরিয়াছ খঞ্জনকেও সেইরূপ করিও ! 

ম। আমরা মুণালিনীকে পিগ্তররে পূরি নাই--সে 
আপনি আসিয়া পিঞ্জরে ঢুকিয়াছে। 

মু। সেমাধবাচাষোর গুণ। 

ম। সখি! তুমি কতবার বলিয়াছ যে, মাঁধবাচার্য্যের 
সেই নিষ্টুর কাজের কথা সবিশেষ বলিবে॥ কিন্তু কই, 


০ আর সস পপ সপ পাপা পা পা 


পিঙুয়ের বিহবঙঈশ' ১৭ 
আজও বলিলে না। কেন তুমি মাধবাচাষে্যের কথায় 
পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়। আসিলে ? 

মা মাধবাচাধ্যর কথায় আসি নাই। মাধবা- 
চার্যাকে আমি চিনিতাম না। আমি ইচ্ছাপুর্বক € 
এখানে আমি নাই । এক দিন সন্ধার পর, আমার এ!সী 
আমাকে এক আঙ্গটি দিল; এবং বলিল যে, পিশি এই 
ভাঙ্গ টি দিয়াছেন, তিনি দলবাগানে অপেক্ষা করিতেছেন । 
ভমি দেখিলাম দে, উহা হেমচক্ট্রের সন্ধেতের 'মঙ্গ টি। 
ভাহার সঈ।ঙ্গাহের অভিলাৰ থাকিলে তিনি এই আস্চ টি 
প্ঠাহয়া দিভেন । আমাদিগের বাটার পিছনেই বাগান 
+ছুল | বমুন। হইভে বাল বাতাস সেই বাগানে নাচিঘ: 
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আমার বড় অন্ধ হ্য়। * তুমি কুমারা হইয়া কি.প্রকানে 
পুরুমেন সহিত গে।পনে প্রণয় করিতে ?” 

য। জন্গুখ কেন সখি--ভিনি আমার স্বামী । তিনি 
ভিন অন্য কেহ কখন আমার স্বামী হইবে না । 

ম। কিন্ধু এ পর্যন্ত তত্তিনি স্বামী হয়েন লাই। 
রাগ করিও না সখি! তোমাকে ভগ্রিন্ট্র ক্কুয় ভালবাসি ; 
এই জন) বলিতেছি ! / 


৯৮ মূণালিনী। | 


শর এজ কি পন ২ আপ পপ পাপা পপ পাও শাপলা পপপ্পপসপীপি শি শশা? শী শি শী শশা শত শপ্পিিপর ৬- স৯ ০০৫ রত ারারানাতরালাপরসপুপতস্রনা-৮৬ উর ও. ই 


মুণালিনী অধোবদনে রৃহিলেন। ক্ষণেক পরে চক্ষুর 
জল মুছিলেন। কহিলেন, “্মণিমালিনি! এ বিদেশে 
আমার আত্বীয় কেহ নাই। আমাকে ভাল কথা বলে 
এমন কেহ নাই। যাহারা আমাকে ভালবাফিত, তাহা 
দিগের সহিত থে, আর কথনও সাক্ষাৎ হইবে, সে ভরপসাও 
কৰি না! । কেবলমাত্র তুমি আমার দঙ্গানডিমি আমাকে 
তাঁল না বাসিলে কে, আর ভাগবাসিবে %” 

ম। আমি তোমাকে ভালবাসিঝ, বাদিয়াও গ্কি, 
কিন্তু যখন এঁ কথাটী ননে পড়ে, খন মনে করি 

মুণালিনী পুনশ্চ নীরবে রোদন কানুলেন। কজিলেন 


“সখি, তোমার মুখে এ কথা আমার সত হর না। যদি 


তুমি আমার নিকটে শপথ কনু বে নাভ! বলিব তাকী এ 
সংসারে কাহারও নিকটে বাভুকলিবে না তবে তোমার 


লে 
সা" 


নিকট সকল কথা প্রকাশ করিস! লুলিতে পারি । তাহ 
হইলে তুমি আগাকে ভালবাদিবে ?” 

ম। আমি শপথ কারতেছ। 

মৃ। তোমার টুলে দেবার ফুল আছে? তাহা ছুঁগে 
শপথ কর। 

মণিমালিনী তাই কবিলেন। 

তখন মৃণালিনী মণিমালিনীর কাণে খাহা কহিলেন, 


পিঞজরের বিহঙ্গী। ১৯ 
তাহার এক্ষণে বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। 
শুবণে মণিমালিনী পরম প্রীতি প্রকাশ করিলেন । গোপন- 
কথা সমাপ্ত হইল্স'। 

মণিমালিনী কহিলেন, “তাহার পর, 'মাধবাচার্য্ের 
পক্ষে ভুমি কি প্রকারে আসিলে? সে বৃত্বান্ত 'বলিতেছিলে 
পল 1? 

পুণালিনী কহিলেন, “আমি .হেমচন্ত্রের আঙ্গটি 
দোখরা ভাকে দেখিবার ভরসাম্ম বাগানে আমিলে দৃতী 
কইল” যে, রাজপুক্প নৌকায় আছেন, নৌকা তীরে 
লৃগিয়। রহিরাছে। আমি অনেক পিন রাজপুজ্রকে দেখি 
নাঙ্গ। ব্ড় ব্যঞ্র হইয়াছিলাম, ভাই বিবেচনাশন্ হই. 
লাম। ভারে আমির! দেখিলাম যে, যথার্থই একখানি 
নৌকা লাগিয়া রহিরাঞ্ছ । তাহার বাহিরে একজন 
পুক্রুষ দাড়াইয়। রহিয়াছেখ মনে করিলাম যে," রাজপুক্র 
দাডাহয়! রহিরাঙ্ছেন। আমি নৌকান্র নিকট আসিলাম। 
নোকার উপর িনি দাড়াইয়াছিলেন, তিনি আগা 
চাত ধরিয়া নৌকায় উঠাইলেন। অমনি নাবিকেরা 
নৌকা খুলিয়া দিল। কিন্ত আমি স্পর্শেই বুঝিলাম থে 
এ বাক্তি হেমচন্দ্র নহে 1” 

মণি। আর অমনি তুমি চীংকার করিলে ? 


২০ মুণালিনী । 
. ছু। চদৎকার করি নাই। একবার ইচ্ছ! করিয়াছিল 
বটে, কিন্ত চাৎকার মাসিল না। 

গণি। অমি হইলে জলে ঝাঁপ দিভাম। 

মু। হেমচন্্রকে না দেখিরা কেন মরিব ? 

মণি। ভার পর কি হইল? 

মূ। প্রথমেই সে বাক্তি আমাঁকে “মা” বলিয়। বলিল, 
“আমি ভোমাকে মাভসন্ছোধন করিচেছি--আামি তোমার 
পুর, কোন আশঙ্কা করি৪ না। আমার না মাধ” 
চাষ্য, আমি হেমচন্দ্রের গুরু । ক্যেবুল হেমচন্দ্রের ক 
এমত নহি; ভাবতবর্ষের রাজগণের মধ্যে অনেকের 
সহিত আমার সেই সম্বন্ধ । আমি এখন কোন দৈবকাখে) 
নিযুক্ত আছি, তাহাতে হেম্চন্র আমার 22 চাক ও 
ভুমি তাহার প্রধান বিদ্ধ” 

আমি বলিলাম, প্আনি বিকল"? মাধনাঁচ।ষ্য কহিলেন, 
“তুমিই বিপ্ল। খবনদ্রিগের জন্ম করা, হিন্দুরাজ্যের পুন- 
রুদ্লার করা সুপাধ্য কম্থ নহে? হেমচন্ত্র বাতীত কাহারও 
সাধ্য নহে; ভ্মটও অনন্তমনা না হইলে ভার দ্বারা 
এ কাজ সিদ্ধ হইবে না। বত দিন ভ্তোমার সাক্ষাৎসা” 
স্বলভ থাকিবে, হন্ত দিন হেমচন্ত্রের তুমি তিন্ন ঘন্য রত 

* নাই-_স্ুতরাং ঘবন মারে কে৮ আমি কহিলাম, 


পিঞজরের বিহঙ্গী। ২ 


প্বুঝিলাম প্রথমে আমাকে না মারিলে যবন মারা হইবে 
নাগ আপনার শিষ্য কি আপনার দ্বারা আঙ্গ টি পাঠাইয়া 
দিয়া আমাকে মরিতে আজ্ঞা করিয়াছেন ?” 

মণি। এত কথা! বুড়াকে বলিলে কি প্রকারে ? 

মূ। আমার বড় রাগ হইয়াছিল, বুড়ার কথায় 
আমার হাড় জ্বলিয়। গিয়াছিল, আর বিপতকালে লজ্জা 
কি? মাধবাচার্য আমাকে মুখরা মনে করিলেন, মৃদু 
হাঁসিলেন, কহিলেন, "আমি যে তোমাকে এইরূপে হস্তগত 
করিব, তাহা হেমচন্্র জানেন না।” 

আমি মনে মনে কহিলাম, তবে যাহার জন্ত এ জীবন 
রাখিয়াছি, তাহার অনুমতি বাতীত সে জীবন ত্যাগ 
করিব নাঁ। মাধবাচার্য বলিতে লাগিলেন, *তোমাকে 
প্রাণভ্যাগ করিতে হুইবে না--কেবল আপাততঃ হেম- 
চন্ত্রকে ত্যাগ করিতে হুইবে। ইহাতে তাহার পরম 
মঙ্গল! যাহাতে তিনি রাজ্যেশ্বর হইয়া তোমাকে রাজ- 
মহ্ষী করিতে -পারেন, তাহা! কি তোমার কর্তব্য নহে $ 
তোমার প্রণয়মন্ত্রে তিনি কাপুরুষ হইয়া রহিয়াছেন, 
তাহার তে ভাব দূর করা কি উচিত নহে?” আমি 
কহিলাম, “আমার সহিত সাক্ষাৎ যদি তাহার অন্থুচিত 
হয় তবে তিনি কাচ আমার সহিত আর সাক্ষাৎ 


২২ ম্রণালিনী । 


পপ চে - শশা সি স্পা সপ শিপ শি শিল্প জপ শপ জপ পর 


করিবেন না।” মাধবাচার্যয বলিলেন, *বালকে ভাবিয়া 
থাকে, বালক ও বুড়া উতভরের বিবেচনাশক্তি তুল্য; 
কিন্য তাহা নহে । হেম্চন্ের অপেক্ষা আমাদিগের 
পরিণামদশিতা যে বেশী, তাহাতে সন্দেহ করিও না। 
আর ভুমি সন্মত হও ব। নাহ্‌ও, যাহা সঙ্কল্প করিয়াছি 
তাহ] কর্িব। আমি তোমাকে দেশান্তরে লইয়া যাইব । 
গৌড় দেশে অতি" শান্তন্বভাব এক ব্রাহ্মণের বাটাতে 
[তোমাকে রাখিয়া আসিব। ভিনি তোমাকে" আপন 
কন্ঠার ন্যায় যত করিবেন। এক বৎসর পরে 'আমি 
তোমার পিতার নিকট তোমাকে আনিয়া দিব। আর 
সে সময়ে হেমচন্দ্র যে অবল্ায় থাকুন, তোমার সঙ্গে 
তাহার বিবাহ দেওয়াইব, ইভা সত্য করিলাম |” এই 
কথাতেই হউক, আর অগত্যাই হউক। আমি নিস্তব্ধ 
হইলাম । তাহার পর 'এই খানে আসিয়াছি। ও কি 
ও সই ?” 


ক 
বর চি চি 
চা 


ভিখাবিনী। ও পু ১: 


পপ শর অপ পপ ০৮ ৮৮ সো শশী পাস শা ক পপ পপ শাহিদ জন 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ | : 


সপপিপপ্সিরী-ব্পপত 


ভিখারিণী। না 


লখীদ্য় এই সকল কথাবার্তা কহিতেছিলেন, এমন 
সময়ে কোমলকগচনিঃস্ত মধুর সঙ্গীত তাহাদিগের কর্ণ, 
বন্ধে, এঞ্রবেশ করিল ? 


“মধরাবাসিনি, মধুরহাসিনি, 
হা[মবিল।সিশী--রে 1 


মুণ/লিনা কহিলেন, “মই, কোথায় গান করিতেছে ?” 
মশিমালিনা কহিলেন, “বাহির খানড়াতে গাফিতেছে ।” 
গায়ক গারিতে লগিন । 


“কই লে। নাগরি.* গেহ পরিহক্ষি, * 
কাহে বিবাসিনী- রে |” 


ম। স্থি। কে গাযিতেছে জান ? 
মনি । কোন ভিখারিণী হইবে। 


আবার গীত। 
"বুন্দাবনধন, গোপিনীমোহন, 
কাহে তু তেয়।ঈী-রে ; 
দেশ দেশ পর, সে শ্যামসুন্দ র, 


ফিরে ভুয়া লাশি--রে।” 


হ৪ মুণালিনী। 





সণাবিনী বেগের সহিত কহিলেন, “সই! সই! 
উহাকে বাটার ভিতর ডাকিয়া আন ।” | 
মণিমালিনী গায়িকাকে ডাকিতে গেলেন । ততক্ষণ 
(সে গায়িতে লাগিল । 
“বিকচ নলিনে, যমুনা-পুলিনে, 
বহুত পিয়(না”-রে। 
চন্্রমাশািনি, য! মধ্যামিনী, 


ন! মিটিল আশা-_রে।” 
স। নিশা--সমপি-” 


এমন সময়ে মণিমালিনী উহাকে ডাকিয়! বাটার 
(ভিতর আনিলেন । 
সে অন্তঃপুরে আসিয়া! পূর্ব গায়িতে লাগিল। 
. শা নিশ। সমরি, । কহ লো স্থন্নশ্ি, 
কাহা মিলে দেখা”--রে । 


শুনি যাওয়ে চলি, বাজন্লি মুরলী, 
বনে বনে একা রে |” 


মুণালিনী তাহাকে কহিলেন, “তোমার দিব্য গলা, 
তুমি গীতটী আবার গাও ।” 

গায়িকার বয়স যোল বৎসর। ষযৌড়লী, খর্বাকৃতা 
এবং কুষ্কা্ী। সে প্রকৃত কফবর্ণা। ক্চাই বলিয়া তাছার 
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গায়ে ভ্রমর বসিলে যে দেখা যাইত না, অথব! কানি 
মাথিলে জল মাধির়াছে বোধ হইত, কিংবা জল মাখিলে 
কশলি বোধ হইত, এমন নহে। যেরূপ কৃষ্ণবর্ণ আপনার 
ঘবে থাকিলে শ্ঠামবর্ণ বলি, পরের ঘরে হইলে পাতুরে 
কালে বলি, ইহার সেইবপ ক্ৃষ্ণবর্ণ । কিন্তু বর্ণ যেমন হউক 
ন। কেন, ভিখারিণী কুর্পা নহে । তাহার অঙ্গ পরিফার 
স্থমাঙ্জিত, চাকৃচিক্যবিশিষ্ট ; সুখখানি প্রফুল্ল, চক্ষু, ছটা 
বড় চঞ্চল, হাস্তময় ; লোচনতারা নিবিড়কৃষ্চ, একটা 
তারার পার্খে একটা তিল। ওগ্টাধর স্কুত্র, রক্তপ্রত, তদ- 
স্তরে অতি পরিক্ষার অমলশ্বেত, কুন্দকলিকাসঙ্গিত ছুই 
শ্রেণী দস্ত। কেশগুলি ুস্স, গ্রীবার উপরে মোহিনী 
কবরাঁ, তাহাতে যৃথিকার মালা বেষ্টিত। যৌবনসঞ্চারে 
শরীরের গঠন সুন্দর ইইয়া ছল, যেন কৃষ্ণপ্রস্তরে কোন 
শিল্পকার পুভ্তল খোর্দিত করিয়াছিল। পরিচ্ছদ অতি 
সামান্ধ, কিন্তু পরিষ্ষার- খুলিকর্দমপরিপুর্ণ নছে। অঙ্গ 
একেবারে নিরাভরণ নহে, অথচ অলঙ্কারগুলি ভির্না- 
বীর যোগ্য বটে। প্রকোষ্ঠে পিতলের বলয়; গলার 
কাষ্ঠের মালা, নাসিকায় ক্ষুত্র একটা তিলক, জমধ্যে 
ক্ষুদ্র একটা চন্দনের টিপ। £স আজ্ঞামত পূর্ববব্ গারিতে 
লাগিল। 
৬০ 


৯ সুপালিনী। 





«  “মখ্রাধাসিনি, মধুরহাসিনি, গ্ঠামবিলাসিনি--রে ॥ * 
কহ লে! নাঁগরি, গেহ পরিহরি, কাহে বিবাসিনি-রে ॥ 
বন্দাবনধন, গোপিনীমোহন, কাহে তু তেয়াগী--রে। 
দেশ দেশ পর, সে গ্ঠামন্রনর, ফিরে ভুয়া লাখি--রে & 
বিকচ নলিনে, যমুনাপুলিনে, বহুত পিয়াসা--রে । " 
চন্ত্রমাশালিনী, যা মধুযামিনী, না মিটল আশা-_রে ॥ 
সা! নিশ! সমরি, কহ লো সুন্দরি, কাহা! মিলে দেখা-_রে । 
খুনি, ঘাওয়ে চলি, বাজগ্লি মুরলী, বনে বনে একা--রে $" 

গীত সমাপ্ত হইলৈ মৃণালিনী কহিলেন “তুমি 
গাও। সই মশিমালিনি, ইহাকে কিছু দিলে ভা হয়। 
একে কিছু দাও না?” 

_ ষণিখাগিনী পুরস্কার আনিতে গেলেন, ইত্যবসরে 
সৃণালিদী বালিকাকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 
'*গুন, ভিখারিণি ! তোমার নাম কি? 

'তিখা।( "আমার নাম গ্রিরিজায়া। 
মৃণাঁ। তোমার বাড়ী কোথায় ? 
গি। এই নগরেই থাকি। 

" স্বু। ভুমি ক্ষি গীত গাইয়া দিনপাত কর? 

গি। আর কিছুই তজানি না । 
স্থৃধ ভুমি গীত সকল কোথায় পাও 1৮. 


$. এই গীত চিদে তেভালা ভাল যোগে জয়জয়ত্তী বাগিশীতে গে | 
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গি। যেখানে যা পাই। তাই শিখি। 
* স্বু। এ গীতটী কোথায় শিধিলে ? 

' গ্রি। একটী বেশে আমাকে শিখাইয়াছে। 

মু। সেবেণে কোথায় থাকে? 

গি। এই নগরেই থাকে। 

মৃণালিনীর মুখ হর্ষোৎফুল্প হইল-স্প্রাতঃ ্যকরষ্পরশে 
যেন পদ্ম ফুটিয়া উঠিল। কহিলেন, 

“বেণেতে বাণিজ্য করে--সে বণিক কিনের হা 
করে ?” 
গিঠ সবার যে ব্যবস! তারও সেই ব্যবসা. 

মৃ। "সে কিসের ব্যবসা ? 

গি। কথার ব্যবসা । 

সৃ। এ নৃতন বসা বটে। তাহা “্শীক্াধাভি 
কিরূপ ? 

গি। ইহাতে লাভের অংশ ০ অলাভ 
কোন্দল। . 
স। তুমিও ব্যবসায়ী বট। ধার বান কে? 
গি। যেক্সহাজন। 

স। ছুমি ইহার কি? 

গি। নগদ মুটে। 


২৮ স্ণালিনী । 

মু।॥ ভাল তোমার বোবা নামাও। সামগ্রী কি 
আছে দেখি। 

গি। এ সামগ্রী দেখে না, শুনে। 

মু। ভাল-_শুনি। 

গিরিজায়া গায়িতে লাগিল । 


প্যসুনার জলে মোর, কি নিধি মিলিল ॥ 
ঝাপ দিয়। পশি জলে, যতনে তুলিয়া গলে, 
পরেছিনু কৃতৃহলে, ষে রতনে। 
নিদ্বার আবেশে মোর, গৃহেতে পশিল চোর, 
কণ্ঠের কাটিল ডোর, মণি হবে নিল।” 


ম্রণালিনী, বাম্পপীড়িতলোচনে, গদগদন্বরে, অথচ 
হাসিয়া! কহিলেন, “এ কোন্‌ চোরের কথা ?৯ 

গি। যেণে বলেছেন, চুরির ধন লইয়াই তীহার 
ব্যাপার । 
” ম্বু। তাহাকে বলিও যে, চোরা ব্যাপারে সাধু লোকের 
প্রাণ বাচে না। 

গি। বুবি ব্যাপারিরও নয়৷ 

ম্ব। কেন, ব্যাপারিরু। কি ? 

গিরিজার়! গায়িল। 
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“ঘাট বাট তট মাঠ ক্রি ফির বহু দেশ । 
কীহ! মেরে কান্ত বরণ, কাহ। রাজবেশ ॥ 
হিয়! পর রোপন্ু পঙ্ছজ, কৈন্ু যতন ভারি । 
সহি পঙ্কজ কীহা মোর, কাহ। যুশাল হাষাণ্সি 1৮ 
অণালিনী, সন্গেছে কোমল স্বরে কহিলেন, "মুণাল 
-কাথায় ? আমি সন্ধান বলিষা দিতে পারি, তাহা মনে 
বাখিতে পারিবে ৪, 
শি। পারিব- কোথায় বল। 
মুণুলিনী বলিলেন, 
'কন্টকে গঠিল বিধি, সবশাল অধষে । 
দলে তারে ডুবাইল পীড়িয়া মরে :& 
'বাজ্রহংস দেখি এক ন্য়নরপ্ভন । 
চরণ বেড়িয়া তারে, কন্িিল বন্ধন ॥ 
বলে হংসরাজ কোখ! করিবে গমন । 
হ্ৃদয্ষকমলে সৌর, তোমার আসন । 
আসিয়! বসিলচ্চংস হৃদয়কসলে । 
কাশিল কন্টক সহ ৃশীলিনী জলে ॥ 
হেনকালে কাল মেঘ উঠিল আকাশে । 
উড়িল মরালরাঁজ, মানস বিলাসে ॥ 
ার্গিল জদয়পদ্ ভার বেগভরে ॥ 
ডুবিষ্বা। অতুল জলে, স্বশালিনী মরে ॥ 


কেমন খিরিজায়া গীত শিখিতে পারিবে ?” 
গিরি। তা পারিব। ক্ষের জলটুকু শুদ্ধ কি 
শিখিব ? 


ঙ* মুণালিনী। 


মূ! না। এ ব্যবসায়ে আমার লাভের মধ্যে 
এটুকু । 
মুণালিনী গিবিজীয়াকে এই কবিতাগুলি অভ্যাস 
করাইতেছিলেন, এমন সময়ে মণিমালিনীর প্দধবনি 
শুনিতে পাইলেন। মণিমালিনী তাহার স্নেহশালিনী 
সখী--সকলই জানিয়াছিলেন। তথাপি মণিমালিনী! 
পিতৃপ্রতিজ্ঞাভঙ্গের সহায়তা করিবে, এবপ তাভার বিশ্বাস 
অন্মিল না। অতএব তিনি এ সকল কথা সথীর নিকট 
গোপনে যত্ববতী হ্যা গিরিজার়াকে কহিলেন, “আছি 
আর কাজ নাই; বেণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও । তোমাৰ 
বোঝা কাল আবার আনিও । যদি কিনিবাব কোন 
সামগ্রী থাকে, তবে তাহা! আনি 'কিনিব 1৮ 
গিপিজায়া ধিদাঁয় হইল। মুণালিনী যে ভাহাকে 
পারিতোষিক দ্বার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন, তাভ! 
শুলিয়া গিয়াছিলেন। 
গিরিছ্রায়া কতিপয় পদ গমন করিলে মণিমালিনী 
কিছু চাউল, একছড়া কলা, একখানি পধাতন বন্ধ, 
আর কিছু কড়ি আনিষা গিরিজায়াকে দিলেন। আর 
মুণালিনীও একখানি পুরাতন বস্ত্র দিতে গেলেন। দিবার 
সময়ে উহার কাণে কাণে কহিলেন, “আমার ধৈষ্য 
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শপ পিস শিপ পাশ লাশটি স্পীিপিপপাপীপীপেপ। 


হইতেছে না, কালি পর্যান্ত অপেক্ষা করিতে পারিব না, 
উমি আজ রাত্রে প্রহরেকের সময় আসিয়া এই গৃহের 
উত্তর দিকে প্রাচীরমূলে অবগ্থিভি করিও ; তথায় আমার 
সাক্ষাৎ পাইবে। তোমার বণিক যদি আসেন, সঙ্গে 
নিও 1৮ 
গিরিজায়া কহিল, “বুঝিয়াছি, আমি নিশ্চিত আসিব !” 
সুণাশিনী মণিযালিনীর নিকট প্রত্যাগতা হইলে 
মণ্মালিনী কহিলেন, “সই, তিখারিণীকে কাপে কাণে কি 
বালতেছিলে ?” 
মণালিনা কখন, 
"কি বাল সই 
লহ মনের কথা নই, সহ মনের কথা সই" 
কাণে কাণে কি কথাটা বলে দিলি ওই ॥ 
সই.” ক'লানহ, সই ফিরে কনা সই । 
সই এখা কোস কথ কব. নইলে কারে! নই ॥" 
মণিমালপী হাসিয়া কহিলেন, 
"হসলি কি লো সই ?” 
মুণালিনী কহিলেন, 
“তোমারই সই ।” 


৩২ গ্রণালিনী। 


আশপাশ শি পপাশাশীস পপ ৮ ৮৮ পা সা শপ 





শি শা শিপ স্পা কা পা সস জপ ০৭ পা জপ শা 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


ভস্পসপচ 


তে 
সা! 


] 

লঙ্ষাণাবহ। নগরীর প্রদেশাস্তরে সব্দ্ধন বাঁণকের 
খাটাতে হেমচন্ জবা্থতি কলংতচছিলেন 1 দণিকেহ 
গহদ্বারে এক অশোকবুক্ষ বিগ্লাজ ধরিতেছিল; অপরাহে 
তাহাব ভলে উপবেশন করিয়া! একট কৃষ্গমিত অশোক; 
শাখা নিশ্রয়োজনে হেমচন্দ্র ডুরিকা দ্বারা খ'গ্ড খওও কবিতে 
ছিলেন, এবং মুহুমুছঃ পথ প্রতি দৃষ্টি করিভেছিলেন, যেন 
কাহারও প্রতীক্ষা করিতেছেন? য়াার "প্রতীক্ষা করিতে" 
ছিলেন, প্লে "আদিল না। ত্য 'দিপ্িজয় আসিল, হেম 
চন্দ্র দিখ্বিজয়কে রুহিলেন, 

“দিগ্রিজয়। ভিথনিনী আজি এখনও আসিল না। 
আঁমিক্রড় বান্ত হ£-'৮ । তুমি একবার তাঁহার সন্ধানে 
হা ।” 

"বে আজ্ঞা” বলি, 'দখ্বিজয় গিরিঞাক্সার সন্ধানে 
চলিল। নগরীর রাজ”; : "গিরিজায়ার সহিত তাহার 
সাক্ষাৎ হইল। 


দৃতী। ৩৩ 


টপ পা সস চপ জজ কস 


গিরিজায়৷ বলিল, “কেও দিব্বিজয় ?” দরিগ্বিজয় রাগ, 
কর্মরয়া কহিল, "আমার নাম দিখিজয় 1” 

'গি। ভাল দিখ্িজয়--আজি কোন্‌ দিক জন্ম করিতে 
চলিয়াছ £ 

দি। তোমার দিকৃ। 

গি। আমিকি একটা দিক? তোর দিখ্িদিক্‌ জ্ঞান 
নাই। 

দি কেমন করিয়। থাকিবে--তুমি যে জন্ধকার। 
এখন চল্‌, প্রভু তোমাকে ডাকিয়াছেন । 

গি। কেন? 

দি। তোমার সঙ্গে বুঝি আমার বিবাহ দিবেন। 

গি। কেন তোমার কি মুখ-অগ্রি কত্িবার আর 
লোক জুটিল ন!। 

দি। না সে কাজ তোমাকেই করিতে হইবে। 
এখন চল । 

পি। পরের জন্তই মলেম। তবে চল। 

এই বলিয়া! গিরিজায়। দিখ্িজয়ের সঙ্গে চলিলেন ; 
দিখ্বিজয়, অশোকতলম্থ হেমচন্দ্রকে দেখাইয়া! দিয়া অস্ত্র 
গমন করিল। হেমচন্দ্র অন্যমনে মৃছু মৃছ্ু গাইতেছিলেন, 

“বিকচ নলিনে, যমুনা-পুলিনে, বহুত পিয়াসা-রে” 


৩৪ মবণালিনী। 


০ ওপর সপ এ উজ ৫ ও | সদ সপ ওরা বত পরোটা, রক নট. এ ০ রশ হস ৩৯০৮ ৪১০৮ হা রতি টি 


গিরিজায়। পশ্চাৎ হইতে গাগিল, 
“চন্দ্রমাশালিনী, যা মধুযামিনী, না মিটল আশা--গ্লে 

গিরিজায়াকে দেখিয়া হেমচন্ত্রের মুখ প্রকুল্ধ হইল! 
কহিলেন, 

“কে গিরিজায়৷ ! আশা কি মিটুল ?” 

গি। কার আশা? আপনার না আমার ? 

হছে। আমার আশা! তাহা হইলেই তোমার 
মিটিবে। 

গি। আপনার আশা! কি প্রকারে মিটিবে? লোকে 
বলে রাজ! রাজ্ড়ার আশ! কিছুতেই মিটে ন। 

হে। আমার অতি সামান্ত আশা: 

গি। যদি কখন মুণালিনীর সাক্ষাৎ পাই, তবে এ 
ফথ। তাহার নিকট বলিব। 

ছেমচন্দ্র বিষ হইলেন / কহিলেন, “তবে কি আজিও 
মণালিনীর সন্ধান পাও নাই ? আজি কোন্‌ পাড়ায় গীত 
গাইতে গিয়াছিলে %» 

গি। ক্সনেক পাড়ায়--সে পরিচস্ আপনার নিকট 
নিত্য নিত্য কি দিব? অন্ত কথ বলুন। 

হেমচন্ত্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া! কহিলেন, পবুঝিলাম 
বিধাতা বিমুখ । ভাল পুনর্বার কালি সন্ধানে যাইবে ।” 


দূতী। ৩৫ 

গিরিজায়া তখন প্রণাম করিয়া কপট বিদাক্ষের 
উদ্যোগ করিল। গমনকালে হেমচন্ত্র তাহাকে কহিলেন, 
শগরিজায়া, তুমি হাস্তেছ না, কিন্ত তোমার চক্ষু 
াসিতেছে। আদি কি তোমার গান শুনিয়। কেহ কিছু 
বলিয়াছে ?” 

গি। কে কি বলিবে£ এক মাগী ভাড়া করিয়া 
নারিতে আসিয়াছিল_-খলে মথুরাবাসিনীর জন্তে শ্যাম- 
স্থদরের তু মাথাবাগা পড়িয়াছে 

হেমচন্ত্র দীর্ঘনিশ্বা ত্যাগ করিয়া অস্ষটস্বরে যেন 
আপনা আপনি কহিতে লাগিলেন, "এত যত্রেও যদি 
সন্ধান না পাইলাম, তবে আর বৃথা আশী--কেন মিছা 
কালক্ষেপ করিয়! আত্মকম্ম নট করি ;--গিরিজায়া, 
কালি তোমাদের নগর হইতে বিদায় হইব।” 

“তথাস্ত্” বলিষ! গিরিজায়া মৃদু মুছ্ু গান করিতে 
লাগিল,--. 


“শুনি যাঁওয়ে চলি, বাজি মুরলী, বনে বনে একা বে” 


হেমচন্ত্র কহিলেন, “ও গান এই পর্যাস্ত্ব। অন্য শীষ্ত 
গাঁও।% 
গিরিজায়া! গাইল, 


৩৬ মণালিনী । 


সপ ৮ সী সর্তক তা ৯4 শি শশী ৯ শী আপি পেরেক পপ সপ 5৭০ সি জাজ শর পাপা 


“যে ফুল ফুটিত সখি, গৃহতরুশাখে, 
কেন বে পবন।, উডালি তাকে ।” 


হেম্চন্ত্র কহিলেন, “পবনে যে ফুল উড়ে, তাহার জঙ্ 
হুঃখ কি? ভাল গীত গাও ।” 
গিরিজায়া গাস্িল, 


“কন্টকে গঠিল বিধি, মৃণাল অধমে 1 
নে, তারে ডুবাউল পড়িয়া মবমে ** 


হেম। কি, কি? মুণাল কিঃ 


গি। কন্টকে গঠিল বিধি, স্বাল অধমে। 
জলে ভারে ডুবাই ল. পড়িয়া রসে 
রাজহংস দোখ এক নয়নরগ্রন। 
চর্ণ বেডিয়া ভারে করিল বন্ধন ॥ 


ন1--অন্ধ গান গাই । 


'হে। না-না_না.এই গান-এই গান গাও 
হুমি রাক্ষসী ! 


গি। বলে হংসরাজ কোণ! করিবে গমন । 
হৃদয়কমলে দিন তোম।র আসন ॥ 
আসিয়। বদিল হল হৃদয়ক্মলে ॥ 
কাপিল কণ্টক সহ ম্বণালিনী জলে ॥ 


হে। গিরিজায়া! গিরি--এ গীত তোমাকে কে 
শিখাইল ? 


পপ টিপা পাস আক ৬ শ্ আলসপশ শপ পিসী পি শান পা শি ৪০ শা মল ২২ সপে পেন জাপানি পথ হার নয পর ৪ 


গি। (সহাস্তে) 


হেন কালে কালমেঘ উঠিল আকাশে । 
উদ়্িল মরালর[জ সানস বিলাসে ॥ 
ভাঙ্গিল জদয়পছু তার বেগভবে ! 
বিয়া? অতলঙ্জলে মণ!লিনী মুব। ৮ 


হেমচন্্র বাচ্পকুললোচনে গদপদশ্বরে গিবিজায়াকে 
কহিলেন, “এ আমারই মুণালিনী ! * তুমি তাহাকে 
কোথায় দেখিলে 2” 

*5, 8. এদশ্বিকিপদ অথবা, কংদি!তে পবনভবে 


পাল উপরে প্ণালিশা : 


এখন ঈপন রাখ, আমার কথাবধ উদ্ভর দাও 


হু) 


-বাথাধ মণালিনা ? 

গিং এই নগরে। 

হেমচন্জ্র কুষ্টভাবে কহিলেন, “তা ত আমি অনেক 
দিন জানি। এ নগরে কোন্‌.্থানে *৮ 

গি। সষীকেশ শন্খমার বাড়ী ! 

কে। কিপাপ! সে কথা আমিই তোমাকে বলিয়। 
দিয়াছিলাম । এত দিন ত তাহার সন্ধান করিতে পার 
নাই, এখন কি সন্ধান করিয়া ? " 

গ্রি' সন্ধান করিয়াছি । 


৪ 


৩৮ সণালিনী। 


সি আশ শিপ শন পি শি সী জীপ আস আপস তি পাক পপ শা সস পা পাপ্পু ৪ 


ছেমচন্্র ছুই বিন্দু-ডুই বিন্দু মাত্র অঞমোচল 
করিলেন । প্ুনর্পি কহিলেন, “সে এখান হইতে, কত 


গিঃ অনেক ধর । 
হে। এখান হইতে কোন দিকে যাইতে হয় 
গি। এথান হইতে দক্ষিণ, তার পব রব, তার 
পন উত্তর, হার পর পশ্চিম-- 
কেমচন্ত্র হ্ন্ত মুষ্টিবদ্ধ করিলেন? কহিলেন, *এ 
স্ময়ে তামাস! রাখ--নহিলে মাথ! ভাঙ্গিয়। ফেলিব !” 
গি। শান্ত হউন ; পথ বলিয়া দিলে কি আপনি 
1চনিতে পাব্রিবে - স্দি ত! না পারিবেন, তিখে 
জিজ্ঞাসার প্রয়োজন ? আজ্ঞা করিলে আমি সঙ্গে করিস 
লইয়। ঘাইব । 
মেঘমুক্ত হুর্য্যের স্যার হেমচন্দের যুখ প্রদুর হইল । 
তিনি কহিলেন, 
«তোমার সব্বকামনা সিদ্ধ হট্রক--মুণালিনী ক 
বলিল 2” 
গি। তা ত বলিয়াছি ।--" 
"বিয়া অতল জলে, মৃপ।লিনী মরে ।" 
হে! মৃণালিনী কেমন আছে? 


দরতী। ৩১ 


শী শা পি অপ 





শা দারা প্র এ+. উপ 


গি। দেখিলাম শরীরে কোন গীড়া নাই। 

€হ| স্থখে আছে কি ক্লেশে আছে--.কি বুঝিলে ? 

গি। শরীরে গহনা, পরণে ভাল কাপড়--হৃধীকেশ 
বাহ্ণের কন্তার সই। 

ভে। তুমি অধঃপাঁতে যাও; মনের কথা কিছু 
বৃঝিলে ? 

গ্রি। বর্ষকালের পদ্মের মত ং মুখখানি কেবল জলে 
ভাসিতেছে। 

হে। পরগুছে কি ভাবে আছে £ 

গি। এই অশোক ফুলের স্তবকের মত। আপনার 
"গৌরবে আপনি নম্র! 

হে। গিরিজায়া! তুমি বয়মে বালিকা মা্ছ। 
তোমার ন্যায় বালিকা আর*দেখি নাই | 

গি। মাথা ভাঙ্গিবার” উপযুক্ত পাত্রও এমন আনন 
দেখেন নাই। | 

হে। মে অপরাধ লইও না। মৃথালিনী আর কি 


বলিল? 
ণি। যে! দিন জানকী-- 
হে। আবার? 


গি। যে। দিন জানকী, রঘৃবীর নিরধি-- - 


৪৭ মুণালিনী। 





শাস্পাা শপ সপ পইরা সপনা, জ-। এস 


হ্মচন্ত্র গিরিজায়ার কেশাকর্ষণ করিলেন । তখন 
মে কহিল, প্ছাড় ! ছাড়! বলি! বলি!” 

“বল” বলিয়া হেমচন্ত্র কেশ ত্যাগ করিলেন । 

তখন গিরিজায়্া আদ্যোপান্ত মৃণালিনীর সহিত 
কথোপকথন বিবৃত করিল! পরে কাহিল, 

“মহাশয়! আপনি যদ্দি মণালিনীকে দেখিতে চান, 
তবে আমার সঙ্গে এক প্রহর রাতে যাত্রা করিবেন 1” 

গিরিজায়ার কথা সমাপ্ত হইলে, হেমচন্দ্র 'অনেকক্ষ 
নিঃশব্দে অশোকতলে পাদচারণ করিতে লাগিলেন । 
বন্ৃক্ষণ.পরে কিছুমাত্র না বলিয়া গহমধ্যে প্রবেশ কবিলেন। 
এবং তথ হইতে একখানি পত্র আনিয়া! গ্রিত্িজায়ার 
হস্তে দিলেন, এবং কহিলেন, 

“মুণালিনীর সহিত সাক্ষাতে আমার এক্ষণে অধিকার 
নাই।' তুমি রাত্রে কথামত তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
_ কৰিবে এবং এই পত্র তাহাকে দিবে । কহিবে, দেখত! 
. প্রসন্ন হইলে অবশ্থ শ্ীদ্ব বংসরেক মধো সাক্ষাৎ হইবে। 
মণালিনী কি বলেন, আজ রাতেই আমাকে বলিব! 
যাইও ।” 

গিরিআায়। বিদায় হইলে, হেমচন্ত্র অনেকক্ষণ চিন্তিতাস্তঃ- 
করণে অশোকবুক্ষতলে তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। 


দূর্তী ] 5১ 
তুজোপরি মস্তক রক্ষা করিয়া, পৃথিবীর দিকে মুখ 
বাধিগ্রা, শয়ান রহিলেন ! কিয়ৎকাল পরে, সহসা তাহার 
পন্ভদেশে কঠিন কবস্পশ হইল । খুখ ফিরাইষা দেখিলেন, 
সল্মথে মাধবাচাষা 

মাধবাচার্যায কহিলেন, পবংস! গাতোখান কন। 
মামি তোমার প্রতি অসন্ত্ হইম়াছি--স্স্ইও হইয়াছি | 
ভুমি আমাকে দেখিধা বিশ্িতের ম্যায় কেন চাহ্ষ। 
প্রভিয়াছ ?” 

হেমন্ত কহিলেন, আপনি এখানে তকিণা। হইছে 
আগিলেন 
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মাধবাচাধা এ কথায় কোন উচ্ধর নাদিম কভিতে 
পা গলেন্‌, 

তুমি এ পযন্ত নকবীপে নং গিয়া পপে বিল্ঙগ 
করিতেছ--ইছাত্ছে তোমার প্রতি অঅন্তুঈ হইয়াছি: ॥ 
আঁক তুমি যে যুণালিনীর সন্ধান পাহয়াণ্ড মগছুসতা 
প্রতিপালনের জ্ন্ট তাহার সাক্গাতের স্ত্রযোগ উপেক্ষা! 
করিলে, এজন্য তোমার প্রতি সম্ত& ভইযাছি। তোমাকে 
কোন ভিরক্কার কবিব না। কিন্তু 'এখাঁনে তোমার আছ 
বিলম্ব কর! হইবে না। মুণালিনীর প্রত্যকূবের প্রতীক্ষা 
কর হইবে নাঁ। বেগবান্‌ হদয়কে বিশ্বাস নাই! আমি 
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আঙ্গি নবদ্বীপে যাত্রা করিব। তোমাকে আমার সঙ্গে 
যাইতে হইবে--নৌকা! প্রস্তুত আছে। অস্ত্র এন্ত্রাদি 
গ্রহ্মধ্য হইতে লইয়া আইস। আমার সঙ্গে চল।” 

হেমচন্ত্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন । “হানি 
নাই--আমি আশ ভরসা বিনর্জন করিয়াছি । চলুন । 
কিন্ত আপনি-_কামচর না অস্তরামী ?” 

এই 'বলিয়া' হেম্চন্দ্র গুহ্মধো পুনচপ্রবেশ পুব্বক 
বণিকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন? এব. "আপনার 
সম্পন্তি একজন বাকের স্কন্ধে দিয়া আচাঁষ্যের অন্তবর্তী 
হইলেন । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


লুন্ধ। 
মুণাঁলিনী বা গিরিজায়া এতন্সধ্যে কেহই আন্মগ্রতিঞ্তি 
বিশ্বতা হইলেন না। উভয়ে প্রহরেক রাত্রিতে হষধীকেশের 
গ্ছপার্থে সম্মিলিত হুইলেন। মুণালিনী গিরিজায়াকে 
দেখিবামীত্র. কহিলেন, 
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“কই, হেমচন্দ্র কোথায় ?” 

“গিরিজায়। কহিল “তিনি আইসেন নাই ।” 

_*আইসেন নাই 1” এই কথাটী যৃণালিনীর অস্তন্তল 
হইতে ধ্বনিত হইল; ক্ষণেক উভয়ে নীরব। শৎপর 
মুণালিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন আদিলেন না ?” 

গি। তাহা আমি জানি ন। এই পত্র দিয়াছেন । 

এই বলিয়! গিরিজায়া তাহার "হস্তে পত্র দিল। 
মুণালিনঃ কহিলেন, “কি প্রকারেই বা পড়ি। গৃহে গিয় 
প্রদীপ জালিয়! পড়িলে মণিমালিনী উঠিবে।” 

গিরিজ্জায়া কহিল, “অবীরা হইও না। আমি প্রদীপ, 
(তল, টক্গকি, সোল সকলই আনিয়া রাখিরাছি । 
এখনই আলো করিতেছি " 

গিরিজায়৷ শীপ্রহস্তে অগ্নি উৎপাদন করিয়া প্রদীপ 
জালিত করিল। অগ্নাৎপাদনশব একজন গুজ্বাঁসীর 
কর্ণে প্রবেশ করিল-_দীপালোক সে দেখিতে পাইল । 

গিরিজায়! দীপ জালিত করিলে মুণালিনী নিয়লিখিত ' 
মত মনে মনে পাঠ করিলেন ।- 

“মুণালিনী ! কি বলিয়া আমি তোমাকে পত্র লিখিব ? 
তুমি আমার জন্ত দেশত্যাগিনী হইয়া পরগৃহে কষ্টে 
কালাতিপাত করিতেছ। যদি দৈবান্ুগ্রহে তোমার 


488 ম্ণালিননী। 
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সন্ধান পাইয়াছি, তথাপি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করি- 
: লাম না। তুমি ইহাতে আমাকে অপ্রণয়ী মনে করিদব-_ 
অথবা অন্তা হইলে মনে করিত--তুমি করিবে না। 
আমি কোন বিশেব ব্রতে, নিযুক্ত আছি--বদি ততগ্রাতি 
অবছেল। করি, তবে আমি কুলাঙ্গার। ₹ৎসাধন জঙন্ 
আমি গুরুর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি বে, ক্তোমার 
সহিভ এ স্থানে সাক্ষাৎ করিব না। আমি নিশ্চিত জ্বানি 
যে, আমি যে তোমার জন্থ সত্যভঙ্গ করিব, ভোমার৪ 
এমন সাধ নহে । অতএব এক বৎসর কোন ক্রমে দিন 
যাপন কর। পরে ঈশ্বর প্রনন্ন হয়েন, তবে অচিরাৎ 
তোমাকে রাজপুরবধূ করিয়া আত্মস্থথ সম্পূর্ণ করিব । 
এই অন্পবয়স্কা প্রগল্ভবুদ্ধি বািকাহস্তে উত্তর খ্রেরণ 
করিও ।” মুণালিনী পত্র পড়িয়া গিরিজাঁয়াকে কহিলেন, 
“গিরিক্সাস্থা ! আমার পাতা! লেখনী কিছুই নাই যে 
উত্তর লিখি। তুমি মুখে আমার প্রত্যুত্তর লইয়া যাও। 
, ভুমি বিশ্বাসী, পুরস্কার স্বরূপ আমার অঙ্গের অবঙ্কার 
দিতেছি।” ৰ 
গিরিজায়া কহিল, স্উত্তর কাহার নিকট লইয়া 
ধাইব? তিনি আমাকে ..পত্র দিয়া বিদায় করিবার সমস্ত 
বলিয়া দিদ্লাছিলেন যে, "আজ রাত্রেই আমাকে প্রত্যুত্তর 
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আনিয়া দিও।” আমিও স্বীকার করিয়াছিলাম। আসি- 
বার ময় মনে করিলাম, হয় ত তোমার নিকট লিখিবার 
সামগ্রী কিছুই নাই; এক্সগ্ সে সকল যোটপাট করিয়! 
আনিবার জন্ত তাহার উদ্দেশে গেলাম। তীহার 
সাক্ষাৎ পাইলাম না, গুনিলাম তিনি সন্ধাকালে নবহীপ 
বাত্র। করিয়াছেন।” 

মূ। নবদীপ? 

গি। ,নবদ্বীপ । 

ম। সন্ধ্যাকালেই ? 

গি। সন্ধাকালেই ৷ গুনিলাম তাহার গুরু আসিয়া 
তাহাকে সঙ্গে করিস্বা। লইয়। গিয়াছেন। 

মু। মাধবাচাধ্য ! মাধবাচাধ্যই আমার কাল। 

পরে অনেকক্ষণ চিন্তা*করিয়া মুণালিনী কহিলেন, 
*গিরিজায়া, তুমি বিদায় হও। আর আমি ঘরের বাহিরে 
থাকিব না।” শু 

গিরিজায়। কুহিল, "আমি চলিলাম ৮ এই বলিয়া 
গিরিজায়া বিদায় হইল। তাহার মুছু মুছ গীতধ্বনি 
শুনিতে শুনিতে মৃণালিনী গৃহ মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন । 

মালিনী বাটার মধ্যে প্রবেশ করিয়! যেমন দ্বার রুদ্ধ 
করিবার উষ্চোগ করিতেছিলেন, অমনি গশ্চাৎ হইজ্ডে 


০ পা সপ সা 
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স্পা জীপাসত 





কে আসিয়া তাহার হাত ধরিল। মুণালিনী চম্কিয়া 


উঠিলেন। হস্তরোধকারী কহিল, 
তবে সাধ্বি! এইবার জালে পড়িয়াছ। অন্ুগৃহীত 
ব্যক্কিটা কে শুনিতে পাই না ?” 


মুণালিনী তখন ক্রোধে কম্পিতা হুইয়৷ কহিলেন, 
“ব্যোমকেশ ! ব্রাঙ্গণকুলে পাষণ্ড ! হাত ছাড়।” 

ব্যোমকেশ হীধীকেশের পুত্র। এ ব্যক্তি ঘোর মুখ 
এবং ছুশ্রিত্র। সে মৃণাঁলিনীর প্রতি বিশেষ অন্ুরক্ত 
হইয়াছিল, এবং শ্বাভিলাষ পূরণের অন্য কোন সম্ভাবনা 
শাই জানিয়৷ বলপ্রকাশে কৃতসঙ্কল্প হ্ইয়াছিল। কিন্তু 
মুণালিনী মণিমালিনীর সঙ্গ প্রায় ত্যাগ করিতেন নাঃ এ 
জন্য ব্যোমকেশ এ পর্যন্ত অবসর প্রাপ্ত হয় নাই। 

মুণালিনীর ভতসনাঁয় ব্যোমকেশ কহিল, “কেন হাত 
ছাঁড়িব? হাতছাড়া কি করতে আছে ? ছাড়াছাড়িতে কাজ 
কি, ভাই £ একটা মনের দুঃখ বলি, আমি কি মন্থষ্য নই ? 
যর্দি একের মনোরঞ্জন করিয়াছ, তবে অপরের পার না ?” 

মূ। কুলাঙ্গার! যদি না ছাড়িবে, তবে এখনই 
ডাকিয় গৃহস্থ সকলকে উঠাইব। 

ব্যো। উঠাও। আমি কহিব অভিসা'রিকাকে 
ধরিয়াছি। 


লুন্ধ। ৪৭ 
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মু। তবে অধঃপাতে যাও। এই বলিম্না মুণালিনী 
সবক্লে হস্তমোচন জন্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকাখ্য 
হইতে পারিলেন না। ব্যোমকেশ কহিল, "অধীর হইও 
না। আমার মনোরথ পূর্ণ হইলেই আমি তোমায় ত্যাগ 
করিব। এখন তোমার সেই, ভগিনী মণিমালিনী কোথায়?” 

মূ। আমিই তোমার ভগিনী । 

ব্যো। তুমি আমার সম্বন্ধীর , ভগিনী--আমার 
রাহ্মণীর ভেয়ের তগিনী--আমার প্রাণাধিক1] রাধিকা ! 
সর্বার্থসাধিক! ! 

এই বলির! ব্যোমকেশ মৃণাঁলিনীকে হস্তদ্ধারা আকর্ষণ 
করিয়া লইয়া £লিল। যখন মাধবাচার্যা তাহাকে হরণ 
করিয়াছিল, তখন মৃণালিনী স্ত্রীন্বভাবস্থুলত চীৎকারে 
রতি দেখান নাই, এখনও বধ করিলেন না। 

কিন্তু মুণালিনী আর সম করিতে পারিলেন না। 
মনে মনে লক্ষ ব্রাহ্গণকে প্রণাম করিয়া সবলে ব্যোষ- 
কেশকে পদ্াঘাতি করিলেন। ব্যোমকেশ লাখি খাইয়া 
বলিল, 

“ভাল ভাল, ধন্য হইলাম! ও চরণস্পর্শে মোক্ষপদ্দ 
পাইব। ন্ুন্দরি! তুমি আমার ভ্রোপদী--আমি 
তোমার জয়দ্রথ 1” 





৪৮ মুণালিনী। 

পশ্চাৎ হইতে কে বলিল, “আর আমি তোমার 
ঙ্জুন।” ” 

অকন্মাৎ ব্যোমকেশ কাতরম্বরে বিকট চীৎকার 
করিয়া উঠিল। প্রাক্ষসি! তোর দস্তে কি বিষ আছে ?” 
এই বলিয়া ব্যোমকেশ মৃণালিনীর হস্ত ত্যাগ করিয়! 
আপন পৃষ্ঠে হুস্তমার্জন করিতে লাগ্িন। স্পর্শান্ুভবে 
জানিল যে পৃষ্ঠ দরিয়া দরদরিত রুধির পর়িতেছে । 

মুণালিনী মুক্তহস্তা হইয়াও পলাইলেন না। তিনিও 
প্রথমে ব্যোমকেশের স্টায় বিস্মিত হইয়াছিলেন, কেন 
না, তিনি ত ব্যোমকেশকে দংশন করেন নাই । ভন্গুকো- 
চিত্ত কাধ্য ভীহার করণীয় নহে: কিন্তু তখনই 
নক্ষধালোকে খর্দাক্কৃতি বালিকামৃর্ডি সম্মুখ হইতে অপ- 
স্থতা হইতে দেখিতে পাইলেন । গিরিজায়৷ তাহার 
ন্বসনাকর্ষণ করিয়া মুহুস্বরে, “পলাইয়া আইস” বলিয়া 
স্বয়ং পলায়ন কৰিল। 

পলায়ন মুণালিনীর স্বভাবসন্গত নহে। তিনি পলায়ন 
করিলেন না। ব্যোমকেশ প্রাঙ্গণে দীড়াইয়া আর্তনাদ 
করিতেছে এবং কাতরোক্তি করিতেছে দেখিয়া, তিনি 
' ঈজেন্ত্রগমনে নিজ শয়নাগার অভিমুখে চলিলেন। কিন্ত 
তদ্কালে ব্যোমকেশের আর্তলাদে গৃহস্থ সকলেই 





০ 


হৃযীকেশ। ৪৯ 
জাগরিত হ্ইয়াছিল। সম্মুখে হৃষীকেশ। হ্ৃষীকেশ, 
পুজক্ষে শশব্যস্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 

শক হইয়াছে? কেন ষাঁড়ের মত চীৎকার করি- 
তেছ ?” 

ব্যামকেশ কহিল, মৃণালিনী অভিলারে গমন 
করিয়াছিল, আমি তাহাকে পৃত করিয়াছি বলিয়া সে 
মামার পৃষ্ঠে দারুণ দংশন করিয়াছে” 

হৃধীরেশ পুজের কুরীতি কিছুই জানিতেন না। 
মুণালিনীকে প্রাঙ্গণ হইতে উঠিতে দেখিয়! এ কথায় 
ভাতার বিশ্বাস হইল। তৎ্কালে তিনি মুণালিনীকে 
কিছুই বলিলেন না। নিঃশব্দে গজগামিনীর পশ্চাৎ 
তাভার শয়নাগারে আসিলেন । 


ষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 





হ্ৃষীকেশ। 
মুণালিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাহার শয়নাগারে আপিয়! 
হসীকেশ কহিলেন, 
“মুখালিনি ! তোমাৰ এ কি চরিত্র ৪৮ 
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সঃ মবণালিনী । 


মু। আমার কি চরিত্র ? 

ছ। তুমি কার মেয়ে, কি চরিত্র কিছুই জানি না, 
গুরুর অনুরোধে আমি তোমাকে গৃহে স্থান দিয়াছি। 
তুমি আমার মেয়ে মণিমালিনীর সঙ্গে এক বিছানায় 
শোও--তোমার কুলটাবৃত্তি কেন? 

মু। আমার কুলটাবৃত্তি যে বলে সে মিথ্যাবাদী । 

হববীকেশের ফ্রোধে অধর কম্পিত হইল। কহিলেন, 
“কি পাপীয়সি! আমার অন্নে উদর পুরাবি, আর 
আমাকে হূর্বাক্য বলিবি? তুই আমার গৃহ হইতে দুব 
হ। নাহয় মাধবাচাধ্য রাগ করিবেন, তা! বলিয়। এমন 
কালসাপ ঘরে রাখিতে পারিব না ।% 

মু। যে আজ্ঞা--কালি প্রাতে আর আমাকে 
দেখিতে পাইবেন না। | 

.. স্ব্ীকেশের বোধ ছিল যে, যে কালে তাহার গৃহ- 

_ বহিষ্কৃত হইলেই মৃণাপিনী আশ্রয্সহীন। হয়, সেকালে এমন 
» উত্তর তাহার পক্ষে সম্ভব নছে। কিন্তু মৃণালিনী নিরাশ্রয়ের 
আশঙ্কায় কিছুমাত্র ভীতা। নহেন দেখিয়৷ মনে করিলেন 
যে, তিনি জারগৃহে স্থান পাইবার তরসাতেই এরূপ উত্তর 
করিলেন। ইহাতে হ্ৃয়ীকেশের কোপ আরও বুদ্ধি 
হইল। তিনি অধিকতর বেগে কহিলেন, 
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শা রাররারা৪-+, 


“কালি প্রাতে! আজই দুর হও ।” 

স্ব(। যে আজ্ঞা। আমি সী মণিমালিনীর নিকট 
বিদায়'হুইয়। আজই দূর হইতেছি। 

এই বলিয়! মুণালিনী গাল্রোথান করিলেন । 

ভ্রধীকেশ কহিলেন, দ্মণিমালিনীর সহিত কুলটার 
আলাপ কি ?” 

এবার মৃণালিনীর চক্ষে জল আদিল। কহিলেন, 
"তাহাই হট্টবে। আমি কিছুই লইয়া! আসি নাই ; কিছুই 
লইয়া যাইব না। একবসনে চলিলাম। আপনাকে 
প্রণাম হই।” 

এই বলিয়া ছ্িতীয় বাকাব্যয় ব্যতীত যুপালিনী 
শম্বনাগার হইতে বহিষ্কৃতা হুইস্া চলিলেন। 

যেমন অন্তান্য গৃহবার্সীরা ব্যোমকেশের আর্তনাঁদে 
শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়াছিলেন, মণিমালিনীও তদ্রপ 
উঠিয়াছিলেন। মুগালিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পিতা 
শয্যাগৃহ পর্য্যন্ত ,আসিলেন দেখিয়া, তিনি এই অবসবে - 
ভ্রাতার সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন 7 এবং ভ্রাতার 
ছুম্চরিত্র বুঝিতে পারিয়া তাহাকে ভতৎপনা করিতে- 
ছিলেন। যখন তিনি ভতৎ্গনা সমাপন করিয়া গ্রত্যাগমন 
করেন, তখন প্রাঙ্ণভূমে ক্রুতপাদবিক্ষেপিনী মৃখা- 
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লিনীর সহিত তীহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি জিজ্ঞাসা 
করিলেন, | | 
“সই, অমন করিয়। এত রাত্রে কোথায় যাইতেছ ?” 

মৃণালিনী কহিলেন, “সখি, মণিমালিনিঃ তুমি 
চিরাযুক্মতী হও। আমার সহিত আলাপ করিও না-_ 
তোমার বাপ মানা করেছেন ।” | 

মণি। সেকি মুণালিনি ! তুমি কাদিতেছ কেন ? 
সর্বনাশ ! বাবা কি বলিতে না জানি কি বুলিয়াছেন ! 
সখি, ফের। রাগ করিও না। 

মণিমালিনী মৃণালিনীকে ফিরাইতে পারিলেন না। 
পর্বতসানুবাহী শিলাথণ্ডের ন্যায় অভিমানিনী সাধবী চলিয়' 
গেলেন। তখন অতি ব্যস্তে মণিমালিনী পিতৃসন্গিধানে 
আমিলেন। মৃণালিনীও গৃহের বাহিরে আসিলেন। 

বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, পূর্ববসস্কেত স্থানে গিরি- 
জায়া দ্লাড়াইয়া আছে। মুণালিনী তাহাকে দেখিয়া 
কহিলেন, 

“তুমি এখনও দীড়াইয়া কেন ?” 

গি। আমি যে তোমাকে পলাইতে বলিয়া আসি- 
লাম। তুমি আইস না! আইস-_ দেখিয়া যাইবার জন্ত 
দড়াইয়৷ আছি। | 


হৃষীকেশ ৫৩ 
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মু। তুমি কি ব্রাহ্মণকে দংশন করিয়াছিলে ? 
গি। তাক্ষতি কি? বামুন বৈ তগরু নয়? 
মৃ। কিন্ত তুমি যে, গান করিতে করিতে চলিয়! 
গেলে শুনিলাম ? 

গি। তার পর তোমাদের কথাবার্তীর শব শুনিয়! 
ফিরিয়া দেখিতে আদিয়াছিলাম। দেখে মনে হলো, 
মিন্মে আমাকে একদিন “কাল! পিপ্ড়ে” বলে ঠা 
করেছিল। , সে দিন হুল ফুটানটা বাকি ছিল। সুধোগ 
পেয়ে বামুনের খণ শোধ দিলাম। এখন তুমি কোথা 
যাইবে £ 

মূ। তোমার ঘর দ্বার আছে ? 

গি। আছে। পাতার কুঁড়ে। 

মূ। সেখানে আর কে“থাকে? 

গি। এক বুড়ী মাত্র। ' তাহাকে আফ্ি বলি। ' 

মূ। চল, তোমার ঘরে যাব। 

গি। চল। * তাই ভাবিতেছিলাম। 

এই বলিয়! ছুইজনে চলিল। যাইতে যাইতে গিরি- 
জায়া কহিল, “কিন্ত মেত কুঁড়ে। সেখানে কয় দিন 
থাকিবে ?” ৪ 
মূ। কালি প্রাতে অগ্নত্র যাইব 


৫8 মুণালিনী। 


গি। কোথা? মথুরায়? 

মূ। মথুরায় আমার আর স্থান নাই। 

গি। তবে কোথায়? 

মু। যমালয়। 

এই কথার পর ছুই জনে ক্ষণেক কাল চুপ করিম' 
রহিল। তার পর মুণালিনী বলিল, “এ কথা কি তোমার 
বিশ্বাস হয় ?” 

গি। বিশ্বাস হইবে না কেন? কিন্তু সে স্থান 
আছেই, ধখন ইচ্ছা তখনই যাইতে পারিবে। 'এপন 


কেন আর এক স্থানে যাঁও না? 
মৃ। কোথা? - -* 
গি। নবদীপ। 


মূ। গিরিজামা, তুমি তিথারিণী বেশে কোন মাক্সা- 
বিনী।? তোমার নিকট কোৌঁন কথ! গোপন করিব না: 
বিশেষ তুমি হিতৈষী। নবদ্ীপেই যাইব স্থির  করিয্বীছি ' 

গি। এক যাইবে ? 

মূ) সঙ্গী কোথায় পাইৰ? 

 গ্রি। (গায্সিতে গান্িতে ) 


“মেঘ দরশনে হয়, চাতকিনী ধায় রে। 
সঙ্গে যাবি কে কে তোরা জায় আয় আয় রে? 


ধীকেশ। ৫৫ 
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মেঘেতে বিজলি হাসি, আমি বড ভাল বাসি. 
যে যাবি সে যাবি চোরা, গিরিজাধ: সায় রে ॥" 


য। একি রহস্য, গিরিজায়া * * 

নি। আমি যাব। 

মু? স্ত।) সত্যই? 

গি 1" লতা সত্যই যাব। 

৮1 কেনযাবে? 

শি। *হাামার সর্ধত্র সমান | বাজধানীতে ভিক্ষা? 
বস, 





দ্বিতীয় খণ্ড । 











প্রথম পরিচ্ছেদ । 
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গন্ভি বিস্তীর্ণ নভামণ্ডপে নবদ্বীপোজ্জলকারী রাজাধি- 
ক্াজ গৌড়েশ্বর . ৰিরাজ কন্ধিতেছেন। উচ্চ শ্বেত 
প্রস্তরের বেদির উপরে রক্ধপ্রবালবিভূষিত সিংহাসনে, 
ত্প্রবালমগ্ডিত ছত্রতলে ব্র্ধীন্বাম্‌ রাজ! বসিয়া আছেন। 
শিরোপরি কনককিঞ্কিণী-ষংবেষ্টিত বিচিত্র কাকুকার্ধয- 
খচিত শুভ্র চক্্রাতপ শোভা পাইতেছে। এক দিক্ষে 
পৃথগাদনে হোঁমাবশেববিভূষিত, অনিন্মাসৃত্তি 'প্রাক্মণ- 


০ 


ও স্ণালিনী। 
মণ্ডলী সভাপগ্ডিতকে 'পরিবেষ্টন করিয়া বসিয়! 
আছেন। যে আসনে, একদিন হুলামুধ উপবেশন 
করিয়াছিলেন, সে আসনে এক্ষণে এক অপরিণামদশ্শী 
চা্টুকার অধিষ্ঠান করিতেছিলেন। অন্য দিকে মহামাত্য 
ধর্মাধিকারকে অগ্রবর্তী করিয়া প্রধান রাজপুরুষেরা উপ- 
বেশন করিয়াছিলেন। মহাসামন্ত, মহাকুমারামাতা, 
প্রমাতা, ওঁপরিক, দাসাপরাধিক, চৌরোদ্ধরণিক, শৌক্িক, 
গৌলন্সিকগণ, ক্যত্রপ, প্রান্তপালেরা, কোষ্ঠপালেরা, কাগ্ু- 
রিকা, তদাযুক্তক, বিনিযুক্তক প্রসভতি সকলে উপবেশন 
করিতেছেন। মহাঁপ্রতীহার সশস্ক্ে সভার অসাধারণ] 
রক্ষা করিতেছেন। স্তাবকেরা উভয়পার্খে শ্রেণীবদ্ধ 
হইয়া ধাড়াইয়া আছে। সর্বজন হইতে পুথগাসনে 
কুশাসনমাত্র গ্রহণ করিয়া! প€গতবর মাধবাচার্ধ্য উপবেশন 
করিয়া আছেন । | 
রাজসভার নিয়মিত কার্ধা সকল সমাপ্ত হইলে, সভা” 
ভঙ্গের উদ্যোগ হইল। তখন মাধবাচাধ্য রাজাকে সঙ্থোধন 
করিয়া কহিলেন, “মহারাক্গ ! ব্রাহ্মণের বাচালতা সাজ্জন। 
'করিবেন। আপনি রাজনীতিদ্দিশারদ, এক্ষণে ভূমগুলে 
যত রাঞ্গণ আছেন সর্বাপেক্ষা বছুদশী ১ প্রজ্লাপালক ) 
আপনিই আজন্ম রাজা! । আপনার অবিদিত নাই থে 
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শত্রদমন রাজার প্রধান কর্ম আপনি প্রবল শক্র 
দমনের কি উপায় করিয়াছেন ?” 

রাজা! কহিলেন, “কি আজ্ঞ! করিয়াছেন ?” সকল কথা 
বায়ান রাজার শ্রুতিস্থলভ হয় নাই। 

মাধবাচাষ্যের পুরকুক্তির প্রতীক্ষা না করিয়া ধর্ম্মা- 
ধিকার পশুপতি কহিলেন, “মহারাজাধিরাজ ! মাধবাচার্য্য 
রাজসমীপে জিজ্ঞান্থু হইয়াছেন যে, রাজশক্রদমনের কি 
উপায় হইড্রাছে। বঙ্গেশ্বরের কোন্‌ শকত্র এ পধ্যস্ত দমিত 
হয় নাই, তাহা এখনও আচার্য ব্যক্ত করেন নাই। তিনি 
সবিশেষ বাচন করুন ।” 

মাধবাচার্য অল্প হাস্ত করিয়া এবার অত্যুচ্চন্বরে 
কহিলেন, “মহারাজ, তৃরকীয়ের। আধ্যাবর্ত প্রায় সমুদয় 
হস্তগত করিয়াছে । আপাঠতঃ তাহারা মগধ জয় করিয়! 
গৌড়রাজ্য আক্রমণের উদ্যোগে আছে ।” 

এবার কথা রাজার কর্ণে প্রবেশ লাভ করিল। তিনি 
কহিলেন, প্তুরকীদিগের কথা বলিতেছেন ? তুরকীয়েরা 
কি আসিয়াছে ?” 

মাধবাচাধ্য কহিলেন, পঈশ্বর রক্ষা করিতেছেন; 
এখনও তাহারা এখানে আসে 'নাই। কিন্ত আসিলে 
আপনি কি প্রকারে তাহাদিগের নিবারণ করিবেন ?” 

১. 
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রাজা কহিলেন, "আমি কি করিব--আমি কি করিব? 
আমার এই প্রাচীন শরীর, আমার যুদ্ধের উদ্যোগ 'সম্ভৰে 
ন1। আমার এক্ষণে গঙ্গালাভ হইলেই হয়। তুরকীয়েরা 
'সামে আহক 1” 

এবভূত রাঁজবাক্য সমাপ্ত হইলে সভাস্থ সকলেই নীরব 
হইল। কেবল মহাসামস্তের কোষমধ্যস্থ অসি অকারণ 
ঈষৎ ঝনৎকার শব্দ করিল । অধিকাংশ শ্রোতৃবর্গের মুখে 
কোন ভাবই ব্যক্ত হইল না। মাধবাচাধ্যের চক্ষু হইতে 
একবিন্দু অশ্রপাত হইল । 

সভাপগ্িত দামোদর প্রথমে কথ! কহিলেন, “আচাধ্য, 
আপনি কি ক্ষুব্ধ হইলেন? যেরূপ রাজাজ্ঞা হইল, ইহা 
শান্্রসঙ্গত। শাস্ত্রে খষিবাক্য প্রযুক্ত আছে যে, তুরকীয়ের! 
এ দেশ অধিকার করিবে। শাস্ত্রে আছে অবস্ত ঘটিবে-_. 
কাহার সাধ্য নিবারণ করে? তবে যুদ্ধোগ্ভমে প্রয়োজন কি?” 

মাধ্ধাচাধ্য কহিলেন, “ভাল সভাপগ্ডিত মহাশর, 
একটা কগা জিজ্ঞাসা করি, আপনি এতছুক্তি কোন্‌ শাস্ত্রে 
দেখিয়াছেন ?” 

দামোদর কহিলেন, *বিষুপুরাণে আছে, যথা” . 

মাধ। থা” থাকুক--পবিষ্ুপুরাণ আঁনিতে অনুমতি 
করুন; দেখান এরূপ উক্তি কোথায় আছে ?৮ 
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দামো। আমি কি এতই ভ্রান্ত হইলাম? ভাল 
স্মরণ করিয়। দেখুন দেখি, মন্ুতে এ কথা আছে কি না? 

মাধ। গোৌড়েশ্বরের সভাপগ্ডিত মানবধর্ধবশাস্ত্রেরও 
পক পারদর্শী নহেন ? 

ঘামো। কি জাল! ! আপনি আমাকে বিহ্বল করিয়া 
তুলিলেন। আপনার সম্মথে সরম্বতী বিমনা হয়্েন, 
আমি কোন্‌ ছার $ আপনার সন্ুখে প্রস্থের নাম স্মরণ 
হুইবে না). কিন্ত কবিতাটা শ্রবণ করুন । 

মাধ। গৌড়েশ্বরের সভাপগ্তিত ঘে অন্ধ পছন্দে 
একটী কবিতা রচন! করিয়া থাকিবেন, ইহা! কিছুই অসম্ভব 
নহে। কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি--তুরকজাতীয় 
কর্তৃক গৌড়বিজয়বিষস্থিনী কথা কোন শাস্ত্রে কোথা 
নাই। 

পণুপতি কহিলেন, “আপনি কি সর্বশাস্ত্রবিৎ ?” 

মাধখাচার্যয কহিলেন, “আপনি যদি পারেন, তৰে 
আমাকে অশান্ত্রজ্ঞ বলিয়। প্রতিপন্ন করুন ?” 

সভাপঙ্ডিতের একজন পারিষদ কহিলেন, “আমি 
করিব? আত্মশ্লাঘা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। যে আত্মশ্লাধাপরবশ, 
সে যদ্দি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে ₹* » 

মাধবাচার্য্য কহিলেন, “মূর্খ তিন জন। যে আত্ম- 


৬৪ মণালিনী। 


রক্ষায় যত্রহীন, যে সেই যত্বুহীনতার প্রতিপোষক, আর 
যে আত্মবুদ্ধির অভীত বিষয়ে বাক্যব্যয় করে, ইহারাই 
মূর্খ। আপনি ত্রিবিধ মূর্খ ।” 

সভাপগ্ডিতের পারিষদ অধোব্দনে উপবেশন কৰি- 
লেন। 

পশুপতি কহিলেন, "্যবন আইসে, আমরা বুদ্ধ 
করিব।” 

মাধবাচা্য কহিলেন, “সাধু! সাধু! আগনার যেরূপ 
যশ, সেইরূপ প্রস্তাব করিলেন। অগদীশ্বর আপনাকে 
কুশলী করুন ! আমার কেবল এই জিজ্ঞান্ত যে, ষদ্দি যুদ্ধই 
অভিপ্রায়, তবে তাহার কি উদ্যোগ হইয়াছে ?” 

পশুপতি কহিলেন, প্মন্ত্রণা গোপনেই বক্তব্য । এ 
সভাতলে প্রকাশ্ত নহে । কিন্ত যে অশ্ব, পদাতি, এবং 
নাবিকসেন। সংগৃহীত হইতেছে, কিছু দিন এই নগরী 
পর্যটন করিলে তাহা জানিতে পারিবেন ।* 

মা। কতক কতক জানিয়াছি। 

প। তবে এ প্রস্তাব করিতেছেন কেন? 

মা। প্রস্তাবের তাৎপধ্য এই যে, এক বীরপুরুষ 
এক্ষণে এখানে সমাগত হইয়াছেন। মগধের যুবরাজ 
হেমচন্দ্রের বীষ্যের খ্যাতি শুনিয়া থাকিবেন। 


গোৌঁড়েশ্বর | ৬৫ 
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প। বিশেষ শুনিয়াছি। ইহাঁও শ্রত আছি যে, 
তিনি মহাশয়ের শিষ্য। আপনি বলিতে পারিবেন যে, 
ঈদ্ুশ, বীরপুরুষের বাহুরক্ষিত মগধরাজ্য শক্রহস্তগত হইল 
কি প্রকারে ? 

মা। ষবনবিপ্রবের কালে যুবরাজ প্রবাসে ছিলেন। 
এহ মাত্র কারণ । 

প। তিনি কি এক্ষণে নবদ্বীপে আগমন করিয়াছেন ? 

মা। আসিয়াছেন। রাজ্যাপহারক যবন এই দেশে 
আগমন করিতেছে শুনিয়া এই দেশে তাহাদিগের সহিত 
সংগ্রাম করিয়া দস্গযুর দ'গুবিধান করিবেন। গোৌড়রাজ্ 
তাহার সঙ্গে সন্ধি স্পাপন করিয্সা উভয়ে শক্রুবিনাশের 
চেষ্টা করিলে উভয়ের মঙ্গল । 

প। রাজবল্লভের। অদ্যই তাহার পরিচর্যায় নিবুক্ত 
তাহার নিবাসার্ম যথাযোগ্য বাসগৃহ নির্দিষ্ট 


হুইবে। 
হইবে। সন্ধিনিবন্ধনের মন্ত্রণা যথাযোগা সময়ে স্থির 
হইবে! 

পরে রাজ্াজ্ঞার সতাভঙ্গ হইল। 


৬৬ মুণালিনী। 


সি শসা ০ তাত পপর 





পপ সপ পা 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


সমকপাটীিি১০ 


কুন্ুমনিন্ষিত] ৷ 


উপনগর প্রান্তে, গঙ্গাতীরবন্তী এক অট্রালিক। 
হেমচন্দ্রেরে বাসার্থ রাজপুরুষেরা নির্দিষ্ট করিলেন । 
হেমচন্দ্র মাঁধবাচাধ্যের পরামশাহ্ছসারে সুরম্য অষ্রালিকাক় 
আবাস সংস্থাপিত করিলেন । 

নবন্ধীপে জনার্দন নামে এক বুদ্ধ ব্রাহ্ণ বাস করি- 
তেন। তিনি বয়োবাহুল্যপ্রধুক্ত এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের 
হাঁনিপ্রযুক্ত সর্ধতোভাবে অসমর্থ । অথচ নিঃসহায়। 
তাহার সহ্ধর্ষিণীও প্রাচীনা এবং শক্তিহীনা। কিছুদিন 
হইল, ইহীর্দিগের পর্ণকুটীর প্রবল বাত্যায় বিনাশপ্রাপ্ত 
হইয়াছিল। সেই অবধি ইহার আশ্রক্সাভাবে এই বৃহৎ 
পুরীর এক পার্খে বাজপুরুষদ্িগের অনুমতি লইয়া বাস 
করিতেছিলেন। এক্ষণে কোন রাজপুত্র আসিয়। তথাক্স 
বাঁ করিবেন শুনিয়া তাহারা পরাধিকার ত্যাগ করিনা 
বাসাস্তরের অন্বেষণে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। 

হেমচক্্র উহা শুনিয়া ছঃখিত হইলেন। বিবেচনা 
করিলেন ষে, এই বৃহৎ ভবনে আমাদিগের উভয়েরই স্থান, 


কুস্ুমনিশ্মিতা ৭ 


হইতৈ পারে। ব্রাঙ্গণ কেন নিরাশ্রয় হইবেন। হেম- 
চক্র দিগ্বিজয়কে আজ্ঞা করিলেন, প্ত্রাহ্মণকে গৃহৃত্যাগ 
করিতে নিবারণ কর।” ভূত্য ঈষৎ হাস্ত করিয়া কহিল, 
"এ কাধ্য ভৃত্য দ্বারা সম্ভবে না। ব্রাঙ্গণঠাকুর আমার 
কথ! কাণে তুলেন না।” 

ব্রাহ্মণ বন্ততঃ অনেকেরই কথা কাণে তুলেন নাঁ_ 
কেন ন! তিনি বধির ! হেমচন্্র ভাবিলেন, ব্রাঙ্গণ অভি. 
মান প্রযুক্ত ভূত্যের আলাপ গ্রহণ করেন না। এজন্য 
স্বয়ং তৎসম্ভাষণে গেলেন! ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিলেন । 

জনাদ্দন আশীর্বাদ করিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, 

“তুমি কে ?” 

হে। আমি আপনার ভূতা । 

জ। কি বলিলে--তোম্বার নাম রামকৃষ্ণ ? 
' হেমচন্দ্র অনুভব করিলেন, ব্রাহ্গণের শ্রবণশক্তি. বড় 
প্রবল নহে। অতএব উচ্চতরম্বরে কহিলেন, “আমার 
নাম হেমচন্ত্র । আমি ব্রাঙ্গণের দাস ।” 

জ। ভাল ভাল) প্রথমে ভাল গুনিতে পাই নাই, 
তোমার নাম হুন্গমান দাস। 

হেমচন্দ্র মনে করিলেন, “নামের কথ! দূর হউক । 
কাধ্যসাধন হইলেই হুইল।” বলিলেন, পনবন্ীপাধি- 





৬৮ সুণালিনী । 


লস শিস পিসি শপ শশী শা জী জা পীর পপ 


এ 


পতির এই অট্টালিকা, তিনি ইহা আমার বাসের জন্য 
নিগুক্ত করিয়াছেন । গুনিলাম আমার আসায় 'আপনি 
স্তান ভযাগ করিতেছেন ।” | 

জ। না, এখনও গঙ্গাক্মালে যাহ নাই £ এই কানের 
উদ্যোগ করিতেছি। 

হে। (অভভা্চৈঃন্থবে ) নান যথাসময়ে করিবেন । 
এক্ষণে আমি এই অনুরোধ করিতে আসিন্বাছ, থে আপনি 
এ গৃহ ছাড়িয়া যাবেন না। 

ল। গ্রভে আহার করিব ন;? তোমার বাট়ীতে 
কি? আগ শ্রাদ্ধ? 

হে। তাল; আহারাদির মিলা করেন. তাহার 
উদ্যোগ হইবে। এক্ষণে বেরূপ এ বাড়াতে, অধস্থিঠি 
করিতেছেন সেইরূপই করুন ॥ 

জ। ভাল ভাল; ব্রাঙ্গগণভোজন করাইলে দক্ষিণা 
ত আছেই। তা বলিতে হইবে না। তোমার "বাড়ী 
কোথা ? 

হেমচন্দ্র হতাশ্বীস হুইয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, 
এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে তীহার উত্তরীয় ধরিয়! 
টানিল। হেমচন্ত্র ফিরিয়া দেখিলেন । দেখিস প্রথম 
মুহূর্তে তাহার বোধ হইল সম্মুখে একখানি কুম্থমনির্দিত। 


কুহ্ুমনির্টিতা । ৬৯ 


দেবীপ্রতিম | দ্বিতীয় মুহ্র্তে দেখিলেন, প্রতিমা সজীব ; 
তৃতীকু মুহূর্তে দেখিলেন, প্রতিম। নহে, বিধাতার নিশ্মাণ 
কৌশল-সীমা-রূপিণী বালিকা অথবা পূর্ণযৌবন! তরুণী । 

বালিকা না তরুণী ? ইহা! হেমচক্ক্র তাহাকে দেখিনা 
নিশ্চিত করিতে পারিলেন ন1। 

বীণানিন্দিতস্বরে সুন্দরী কহিলেন, “তুমি পিতামহকে 
কি বলিতেছিলে? তোমার কথা উনি'গুনিতে পাইবেন 
কেন?” , 

হেমচন্ত্র কহিলেন, “তাহা! ত পাইলেন না দেখিলাম । 
ভুমি কে ?” | 

বালিকা! বলিল, “আমি মনোরম ৷” 

ছে।, ইনি তোমার পিতামহ ? 

মনো । তুমি পিতামহকে কি বলিতেছিলে ? 

হে। শুনিলাম ইনি এ গ্রহ ত্যাগ করিয়া যাইবার 
উদ্যোগ করিতেছেন। আমি তাই নিবারণ করিতে 
আসিয়াছি। £ 

ম। এ গৃহে এক রাজপুত্র আসিয়াছেন। তিনি 
আমাদিগকে থাকিতে দিবেন কেন ? 

হে। আমিই সেই রাজপুত্র । আমি তোমাদিগকে 
অনুরোধ করিতেছি, তোমরা এখানে থাক । 


রং ম্বণালিনী। 


ম। কেন? 
এ “কেন”র উত্তর নাই। হেমচন্ত্র অন্য উত্তর না 
পাইয়া কহিলেন, “কেন? মনে কর, যদি তোমার ভাই 
আসিয়া! এই গৃহে বাস করিত, সে কি তোমাদিগকে 
তাড়াইয়া দিত ? 
, ম। তুমিকি আমার ভাই? 

হে। আজি হইতে তোমার ভাই হুইলাম। এখন 
বুঝিলে ? র 
ম্‌। বুঝিয়াছি। কিন্ত ভগিনী বলিয়া আমাকে কখন 
তিরস্কার করিবে না ত? 
_. হেমচন্দ্র মনোরমার কথার প্রণালীতে চমতকৃত হইতে 
লাগিলেন। ভাবিলেন, “এ কি অলৌকিক সরল! 
বালিকা ? না উন্মািনী ?” « কহিলেন, "কেন তিরস্কার 
করিব?” | 

ম। যদি আমি দোষ করি? 

" হে। দোষ দেখিলে কে না তিরস্কার,করে ? 

মনোরম! ক্ষুগ্রভাবে দাড়াইয়া রহিলেন, বলিলেন, 
“আমি কখন তাই দেখি নাই; ভাইকে কি লজ্জা 
করিতে হুয় ?” 

ভে। না। 


কুস্থুমনির্টিতা । ণ১ 





ম। তৰে আমি তোমাকে লজ্জা! করিব না- তুমি 
আমারে লজ্জা করিবে ? 

হেসচন্তর হাসিলেন-_-কহছিলেন, “আমার বক্তব্য 
তোমার পিতামহকে জানাইতে পাত্রিলাম না,-_-তাহার 
উপায় কি ?” 

ম। আনি বলিতেছি। 

এই বলির়। মনোরম! মুভ মুদ স্বরে জনার্দনের নিকট 
ভেমচক্ছ্রের অভিপ্রায় জানাইলেন। হেমচক্দ্র দেখিয়া 
বিস্মিত হইলেন যে মনোরমার সেই মহ কথ বধিরের 
বোধগম্য হইল 

প্রাঙ্গণ আনন্দিত হইয়া রাজপুভ্রকে আশীর্বাদ করি- 
"লন এবং কহিলেন, *মনোরমা, ব্রাহ্গণীকে বল, 
রাজপুল্প তাহান নাতি হইলেন---আশীর্বাদ করুন ।” এই 
বলিয়া ত্রাঙ্গণ স্বয়ং প্ত্রাহ্মাণি 1” ব্রাহ্গণি 1” বলিয়। ডাফিতে 
লাগিলেন । ত্রাঙ্গণী তখন স্থানাস্তরে গৃহুকার্যে ব্যাপূৃতা 
হিলেন--ডাক শুনিতে পাইলেন না। ব্রাঙ্গণ অসন্তুষ্ট 
ত্ইক্সা বলিলেন, প্ত্রাহ্মণীর এ বড় দোষ। কাপে কম 
শোনেন ।” 


ণহ মণালিনী। 





তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 


নৌকাযানে। 


হেমচন্তর ত উপবনগুঁহে সংস্থাপিত হইলেন। 'আর 
শ্ণালিনী'? নির্বাসিতা, পরপীড়িত1, সহায়হীন! মবণালিনী 
কোথায়? ূ | 
সান্ধ্যগগনে রক্তিম মেঘমাল। কাঞ্চনবর্ণ ত্যাগ করিয়া 
ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণ ধারণ করিল । রঙজনীদত্ত তিমিরাবরণে 
গঙ্গার বিশাল হৃদয় অস্পট্টীকৃত হুইল1? সভামগুলে 
পরিচারকহম্তজালিত দীপমালার স্ভাঘ, অথব! প্রভাতে 
উদ্ধানকুন্মুমসমূহের ন্যায়, আকাশে নক্ষত্রগণ ফুটিতে 
লাঁগিল। প্রা্নান্ধকার নদীহদয়ে নৈশ সমীরণ কিঞ্চিৎ 
খরতরবেগে বহিতে লাগিল। তাহাতে রমণীহ্বদকষে 
নায়কসংস্পর্শজনিত প্রকম্পের স্তাযস নদীফেনপুে 
শ্বেতপুষ্পমাল। গ্রথিত হইতে লাগিল। বহুলোকের 
কোলাহুলের ন্তায় বীচিরব উ্খিত হইল। নাবিকের! নৌকা 
সকল তীরলগধ করিরা, রাত্রির জন্ত বিশ্রামের ব্যবস্থা 
করিতে লাগিল। তন্মধ্যে একখানি ছোট ভিঙগী অস্ক. 


নৌকাযানে। ৭৩ 
নৌক] হইতে পৃথক্‌ এক খালের মুখে লগিল। নাবিকের! 
আহাবাদির ব্যবস্থা করিতে লাগিল। 

ক্র তরণীতে দুইটামাত্র আরোহী । . ছুইটাই স্ত্রীলোক । 
পাঠককে বলিতে হইবে না, ইহারা মৃণালিনী আর": 
গিরিজায়া । | 

গিরিজায়া মৃণালিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 
“আজিকার দিন কাটিল।» 

মুপালিনী কোন জীভর করিল না। 

গিরিজায়! পুনরপি কহিল, “কালিকার দিনও কাটিবে 
-পরদিনও কাটিবে--কেন কাটিবে না ?” 

মণালিনী তথাপি কোন উত্তর করিলেন না। কেৰল- 
মাত্র দীর্থনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। 

গিবিজায়া কহিল, প্ঠাকুরাণি! একি এ? দিবানিশি 
চিন্তা করিয়। কি হইবে যদি আমাদিগের নদীয়া 
আসা কাজ ভাল ন! হইয়া থাকে, চল, এখনও ফিরিয়া 
যাই 1” ১ ্‌ | 
স্ণালিনী এবার উত্তর করিলেন। বলিলেন, “কোথায় 
যাইবে % 

গ। চল হৃযীকেশের বাড়ী যাই। 

স্ব। বরং এই গঙ্গাজলে.ডুবিয়া মরিব। 

? 


ণঃ মুণালিনী। 


গি। চল তবে মথুরায় যাই। 

মু। আমি ত বলিয়াছি তথায় আমার স্থান লাই। 
কুলটার হ্যায় রাত্রিকালে যে বাপের ঘর ছাড়িয়া আসি- 
রাটি, কি বলিয়া সে বাপের ঘরে আর মুখ দেখাইব ? 

গি। কিন্তু তুমি ত আপন ইচ্ছায় আইস নাই, মন্দ 
ভাবিয়াও আইস নাই । যাইতে ক্ষতি কি? 

মৃূ। সেকথা কেবিশ্বাম করিবে ? যে বাপের ঘরে 
দরের গ্রতিম ছিলাম, সে বাপের ঘরে ঘ্বণিত হইয়াই 
বাকি প্রকারে থাকিব ? 

গিরিজায়া অন্ধকারে দেখিতে পাইল না! যে, মৃণালিনীর 
চক্ষু হইতে বারিবিন্দর পর বারিবিন্দু পড়িতে লাগিল। 
গিরিজ্জারা কহিল, “তবে কোথায় যাইবে ?” | 
- স্থু। যেখানে যাইতেছি। 

গি। সে ত স্থুখের যাল্সা। তবে অন্তমন কেন? 
খাহাক্ষে দেখিতে ভালবাসি, তাহাকে দেখিতে যাইতেছি, 
ইহার অপেক্ষা স্থুখ আর কি আছে ? 

যৃ। নদীয়া আমার সহিত হেমচন্ত্রের সাক্ষাৎ 
হইবে মা। 

গি। কেন তিনি কি নেখানে নাই? 

মব। সেইখানেই আছেন। কিন্ত তুমি ত জান যে 


নৌকাযানে। 8৫ 


১০০, এ ত্র পা পপ রুপ সা 
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আমার সহিত এক বৎমর অসাক্ষাৎ তাহার ব্রত। আমি 
কি সে ব্রত ভঙ্গ করাইব ? 
গিরিজায়। নীরব হইয়া রহিল। ,যুণালিনী আবার 
কহিলেন, “আর কি বলিয়াই ব! তাহার নিকট দীড়াইব ? 
আমি কি বলিব যে, হৃধীকেশের উপর রাগ করিয়া আসি- 
যাছি, না, বলিব যে, হৃষাকেশ আমাকে কুলট! রা 
বিদাঁয় করিয়া! দিরাছে 1” 
£ গিরিজায়া ক্ষণেক নীরব থাকিয়া কছিল+ “তরে কি 
নদীয়াক্ম তোমার সঙ্গে হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎ হইবে না?” 
ম। নাঁ। 
গি। তবে ষাইতেছ কেন ? 
মু। তিনি আমাকে দেখিতে পাইবেন না। কিন্ত 
আমি তাহাকে দেখিব। তাহাকে দেখিতেই যাইতেছি।” 
গিরিজায়ার মুখে হাসি ধারিল না। বলিল, প্তবে আমি 
গীত গাই, 
“চরখউলে দিমু হে শ্াম পরাণ রতন। 
দিব ন৷ তোমারে নাথ মিছার যৌবন ॥ রে 


এ রতন সমতুল ._ ইহা তুমি দিবে মূল, 
দিবানিশি মোরে নাথ দিবে দরশন ॥” 


ঠাকুরাণি, তুমি তীহাকে দেখিয়া ত জীবনধারপ . 


৭৬ মৃণালিনী। 


পপ পর পি ও জপ 
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করিবে । আমি তোমার দাসী হুইয়াছি, আমার ত তাহাতে 
পেট ভরিবে না, আমি কি খেয়ে বাচিব ?৮ 
মু। আমি ছুই একটা শিল্পকর্ম জানি। ' মাল! 
গাথিতে জানি, চিত্র করিতে জানি, কাপড়ের উপর ফুল 
তুলিতে জানি। তুমি বাজারে আমার শিল্পকর্ম বিক্রয় 
করিয়া দিবে। ৰ 
গিরি। আর আমি ঘরে ঘরে গীত গাহিব। ৪ 
অধমে” গাইব কি? 
মৃণালিনী অর্দহান্ত, অদ্ধ সকোপ দৃষ্টিতে রজার 
প্রতি কটাক্ষ করিলেন । 
গিরিজায়। কহিল, “অমন করিয়া চাহিলে আমি গীত 
গায়িব।” এই বলিয়া গায়িল, 
“সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে । 
কে আছে কাণ্ডারী হেন কে যাইবে সঙ্গে ॥” 
মুণালিনী কহিল, ণ্যদি এত ভয়, তবে এক! এলে 
কেন ?” 
, গ্রিরিজায়৷ কহিল, “আগে কি জানি।” বলিয়৷ গায়িতে 
লাগিল, 


“ভাম্ল তরী সক(লংবলা, ভাবিলাম এ জলখেলা, 
মধুর বহিবে বায়ু তেনে যাব রঙে । 


নৌকাধানে। ণণ 





এখন--গগনে গরজে ঘন, , বহে খর সমীরণ, 
কুল ত্যজি এলাম কেন, মরিতে আতঙ্গে 1” 


মূণালিনী কহিল, “কুলে ফিরিয়া যাও না কেন ?" 
গিরিজাঁয়া গান্িতে লাগিল, | 


"মনে করি কুলে ফিরি, বাহি তরি ধীর্ষি ধীবি, 
কুলেতে কণ্টক-তরু বেষ্টিত ভূজঙ্গে 1” 


মুণালিনী কহিলেন, তবে ভুূবিয়া মরন কেন ?” 
গিরিজায়! কহিল, “মরি তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু” 
বলিয়া আবার গায়িল, ্‌ 
“যাস্থায়ে কাঙারী করি, সাজাইয়! দিনু তরি, 
সে কভু ন! দ্রিল পদ তরণীর অঙ্কে ৪” 
মৃণালিনী কহিলেন, “গিরিজায়া, এ কোন্‌, অপ্রে-. 
মিকের গান।” 


গি। কেন? 

মু। আমি হইলে তরি ভুবাই। 
গি। সাধ করিয়া? 

মূ। সাধ করিয়া । 


গি। তবে তুমি জলের ভিতর রত দেখিয়াছ। 





বাতায়নে । 


হ্ষচন্ত্র কিছুদিন উপবনগ্ৃহে বাস করিলেন! 
জনার্দনের সহিত প্রত্যহ সাক্ষাৎ হইত; কিন্ত ব্রাহ্মণের 
বধিরত! প্রযুক্ত ইঙ্গিতে আলাপ হইত মাত্র ৷ .মনোরমার 
মহিতও সর্বদা সাক্ষাৎ হইত, মনোরম! কখন তাহার 
সহিত উপযাচিকা হইয়া! কথা কহিতেন, কথন বা বাক্য- 
ব্যয় না করিয়া স্থানাস্তরে চলিয়া যাইতেন। বন্কতঃ 
মনোরমার প্রকৃতি তাহার পক্ষে অধিকতর বিন্ময়জনক 
. স্বলিস্বা বোধ হইতে লাগিল । প্রথমতঃ তাহার বয়ঃক্রম 
' ' ছুরজসের, সহজে তাহাকে বালিকা বলিয়া! বোধ হইত, 
কিন্ত ফখন কখন মনোরমাকে অতিশয় গাস্তীধ্যশালিনী 
দেখিতেন। মনোরমা কি অন্যাপি কুমারী? হেমন্ত 
একদিন কথোপকথনচ্ছলে মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“মনোরম, তোমার শ্বশুরবাড়ী কোথা ?*' মনোরমা 
কছিল, "বলিতে পারি না!” আর একদিন জিজ্ঞাস! 
করিয়াছিলেন, “মনোরমা, তুমি কয় বৎসরে হইয়াছ?*. 


বাতায়নে । দঃ 


০০০ সীট পাশ পপি আপ সপ সত খা 


মনোরম! তাহাতেও উত্তর দিয়াছিলেন, প্ৰলিতে পারি 
না।”, 

মাধবাচার্যয হেমচন্দত্রকে উপবনে স্থাপিত করিয়া দেশ- 
পর্যটনে যাত্রা করিলেন। তাহার অভিপ্রায় এই যে, 
এ সময় গৌড়দেশীয় অধীন রাজগণ যাহাতে নবন্বীপে 
সসৈন্ত সমবেত হইয়া গৌঁড়েশ্বরের আনুকূল্য করেন, 
তদ্বিঝয়ে তাহাদিগকে প্রবৃত্তি দেন। হেমচন্দ্র নবদ্বীগে 
তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্ত নিধর্দে 
দিনযাপন ক্লেশকর হইয়া উঠিল। হেমচন্দ্র বিরজ্ঞ 
হইলেন। এক একবার মনে হইতে লাগিল যে, 
দিপ্বিজয়কে গৃহ্রক্ষায় রাখিয়া! অশ্ব লইয়া একবার গড়ে 
গমন করেন। কিস্তু তথায় মৃণালিনীর সাক্ষাৎ লাভ 
করিলে তাহার প্রতিজ্ঞাতঙ্গ হইবে, বিন! সাক্ষাতে 
গৌড়যাত্রার কি ফলোদয় হইবে? এই সকল আলোচনায় 
যদিও গোঁড়যান্রার হেমচন্ত্র নিরম্ত হইলেন, তথাপি 
অনুদিন মৃলালিন্টীচিত্তায় হৃদয় নিযুক্ত থাকিত। একদা 
প্রদোষকালে তিনি শয়নকক্ষে, পর্যাঙ্কোপরি শয়ন করিয়া! 
ম্বালিনীর চিন্তা করিতেছিলেন। চিন্তাতেও হৃদয় 
'সুখলাভ করিতেছিল। মুক্ত ,বাতায়নপথে হেমচঞ্জ 
প্রকৃতির .. শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। নবীন. 





৮০ ". ম্ণালিনী। 
শরছ্দয় | .. রজনী চক্দ্রিকাঁশালিনী, আকাশ নিশ্মল, 
বিস্তৃত, নক্ষত্রথচিত, কচিৎ স্তরপরম্পরাবিস্তন্ত শ্বেতান্ুণ- 
মালায় বিভূষিত। বাতান্বনপথে অদুরবর্তিনী ভাগীরথীও 
দেখা ষাইতেছিল ) ভাগীরথী বিশালোরসী, বন্দর 
বিসর্পিণী, চন্ত্রকর-প্রতিঘাতে উজ্জ্বলতরঙ্গিণী, দৃরপ্রান্তে 
ধূমময়ী, নববারি-সমাগম-প্রহলাদিনী । নববারি-সমাগন 
জনিত কল্লোল 'হেমচন্ত্র শুনিতে পাইতেছিলেন । বাতা 
রন্পথে বায়ু প্রবেশ করিতেছিল। বাঘ গঙ্গাতবঙ্ধে 
শিক্ষিপ্ত জলকণা-সংস্পর্শে শীতল, নিশাসমাগমে প্রফুল্ল 
বন্তকুস্থমসংস্পশে সুগন্ধি $ চন্ত্রকর-প্রতিঘাতী শ্তামোজ্জপ 
বুক্ষপত্র বিধৃত করিয়া, নদীতীরবিরাজিত কাশকুন্ুম 
'ান্দোলিত করিয়া, বারু, বাতায়নপথে গ্রতবশ কৰিতে- 
ছিল। হেমচগ্জু বিশেষ প্রীতিলাত করিলেন. 

অকন্মাৎ বাতায়নপথ অন্ধকার হইল-_চন্্ালোকের 
গতি রোধ হুইল। হেমচন্ত্র বাণ্তান্ননসন্লিধি একটা 
মনুষ্যমুণ্ড দেখিতে পাইলেন । বাতায়ন, ভূমি হইতে 
কিছু উচ্চ_-এজন্ত কাহারও হম্তপদাদি কিছু দেখিতে 
পাইলেন নাঁ-কেবল একখানি মুখ দেখিলেন। মুখ- 
খানি অতি বিশালশ্যস্রুংযুক্ত, তাহার মস্তকে উফ্ীষ। 
সেই উজ্দ্ল চন্ত্রালোকে, বাতার়নের. নিকটে, নন্বুখে 





বাতায়নে । ৮৭ 


নত জপ পপ ০ 


শ্শ্রসংযুক্ত উষ্ভীষধারী মন্ুযাু্ড দেখিয়া, হেমচন্দ্র শযা। 
হইতে লম্ফ দিয়! নিজ শাণিত অসি গ্রহণ করিলেন । 

অসি গ্রহণ করিয়া হেমচন্ত্র চাহিয়া! দেখিলেন যে, 
বাতায়নে আর মন্থুবামুণড নাই । | 

হ্মচন্দ্র অসিহন্তে দ্বারোদঘাটন করিয়া গৃহ হইতে 
নিক্ষান্ত হইলেন। বাতায়নতলে আমিলেন। তথায় 
কেহ নাই। 

গৃহের ' চতুঃপার্খে, গঙ্গাতীরে, বনমধো হেমচন্দ্র 
ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিলেন । কোথাও কাহাকে দেখি- 
লেন না । 

হেমচন্ত্র গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন । তখন রাজপুক্ত 
পিতৃদভ যোদ্ধবেশে আপাদমস্তক আত্মশরীর মণ্ডিত 
করিলেন। অকালজলদোদয়বিমর্ষিত গগনমণ্ডলব্ৎ তাহার 
সুন্দর মুখকাস্তি অন্ধকারময় হইল। তিনি একাকী 
সেই গম্ভীর নিশাতে শক্ত্রময় হইয়া যাত্রা করিলেন । 
বাতায়নপথে মঙ্গষ্যমুণ্ড দেখিয়া তিনি জানিতে পারিয়া- 
,ছিলেন ষে, বঙ্গে তুরক আপিয়াছে। 


৮২ স্বণালিনী | 
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পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


সকার স্পা 


বাপীকুলে। 


অকালজলদোদর়ত্বব্ূপ ভীমনুর্তি রাজপুল্র হেমচন্ত 
ভূরকের অন্বেষণে নিক্ষান্ত হইলেন । ব্যাত্র যেমন আহা 
দেখিবামাত্র বেগে ধাবিত হয়, হেমচন্দ্র তুরক .দেখিবামাত্র 
সেইরূপ ধাবিত হইলেন। কিন্তু কোথায় সুরকের 
সাক্ষাৎ পাইবেন, তাহার স্থিরতা ছিল না। 

হেমচন্দত্র একটীমাত্র তুরক দেখিরাছিলেন। কিন্তু 
তিনি এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, হয় তুরকসেন। নগরসন্ি- 
ধানে উপস্থিত হইয়া লুক্কায়িত আছে, নতুবা এই ব্যক্কি 
_ স্বুরফসেনার পুর্বচর। যদি তুরকসেনাই আসিয়া! থাকে, 
তবে তৎসঙ্গে একাকী সংগ্রাম সন্তবে না। কিন্তু বাহাই 
হউক, প্রন্কত অবস্থা কি তাহার অন্ুুন্ধান না করিয়া 
' হ্ষচন্ত্র কদাচ স্থির থাকিতে পারেন না। যে মহত, 
'ক্ষার্ধ্য জন্ত মৃণালিনীকে ত্যাগ করিয়াছেন, অদ্য রাত্রিতে 
 নিজাক্ছিতুত হইয়৷ সে কর্মে উপেক্ষা করিতে পারেন ন!। 
চিনি “জ্রণীধে হেমচন্ত্রের আস্তরিক আনন্দ ।' উদ্কীয- 
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ধারী মুণ্ড দেখিয়া অবধি ড্লাহাত জিঘাংসা ভয়ানক 
প্রবল হইয়াছে, সুতরাং তীহার স্থির হইবার সম্ভাবনা 
কি? ' অতএব ভ্তপদবিক্ষেপে হেমচন্ত্র রাজপথাভিমুখে 
চলিলেন। | 

উপ্বনগৃহ হইতে রাজপথ কিছু দূর। যে পথ বাহিত 
করিয়া উপবনগৃহ হইতে রাজপথে যাইতে হয়, সে বিরল- 
লোকপ্রবাহ গ্রাম্য পথ মাত্র! হেমচন্তর সেই পথে 
চপিলেন। ,সেই পথপার্গে অনি বিস্তারিত, স্ুরম্য 
সোপানাবলিশোভিত, এক দীর্থিক] ছিল। দীর্থিকাপাঙ্শে 
অনেক বকুল, শীল, অশোক, চম্পক, কদম্ব, অশ্ব, বট, 
আত্ম, তিজ্তিড়ী 'প্রভ়ৃভি রুক্ষ ছিল। বুক্ষগুলি যে. জুশ- 
ছলরূপে শ্রেনীবিষ্তন্ত ছিল এমত নহে, ধহতর বুক্ষ পরস্পর 
শাখায় শাখায় সম্বদ্ধ ভইর! ধাপীতীরে ঘণান্দকার করিয়া 
রহিত। দিবসেও তথায় শ্রহ্ধকার। কিন্বদস্তী ছিল যে, 
নেই দরোবরে ভূতযোনি নিহার করিত । এই সংস্কার গ্রাতি- 
বাসীদিগের মনে এরপ দৃঢ় হইয়। উঠিয়াছিল যে সচরাচর 
তথায় কেহ যাইত না । যদি যাইত, তবে একাকী কেহ 
যাইত না। নিশাকালে ক্দাপি কেহ যাইত না। 

পৌরাণিক ধন্ধের একাধিপত্যকালে হেমচন্দ্রও ভুত 
যোনির অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রত্যয়শালী হইবেন, তাহার আত্ম, 


৮৪ মুণালিনী। 


শপ লাশ 


বিচিত্র কি? কিন্তু প্রেতসন্বন্ধে প্রত্যয়শালী বলিয়া তিনি 
গন্তব্য পথে যাইতে সঙ্কোচ করেন, এরূপ ভীকরুস্বভাব 
নহেন। অতএব তিনি নিঃসঙ্কোচ হইয়া বাপীপার্থথ দিয়া 
চলিলেন। নিঃসন্কৌচ বটে, কিন্তু কৌতুহুলশূন্য নহেন। 
বাপীর পার্খে সর্বত্র এবং তত্রীরপ্রতি অনিমেষলোচন 
নিক্ষিপর করিতে করিতে চলিলেন। সোপানমাঞ্ধের 
নিকটবর্তী হইালন। সহসা চমকিত হইলেন । জন- 
শ্ুতির প্রতি তাহার বিশ্বাস দৃট়ীরুত হইল। দেখিলেন, 
চন্দ্রালোকে সব্বাধংহ্থ সেপানে, জলে চরণ রক্ষা করিয়া 
শ্বেতবসনপরিধানা! কে বসিয়া আছে। স্থ্ীমূর্তি বলিয়! 
' কাহার বোধ হইল। শ্বেতবসনা অবেণীসম্বদ্ধকুন্তল! ; 
(কশজাল ্বন্ধ, পৃঠদেশ, বাছুযুগল, মুখমগুল, হাদয়, সব্বত্র 
শাচ্ছন্ন করিয়! রহিয়াছে । প্রেত বিবেচনা! করিয়া হেম- 
চক্র নিঃশব্ধে চলিয়া ঘাইতেছিলেন। কিন্তু মনে 
ভাবিলেন, যদি মনুষ্য হয়? এত রাত্রে কে এস্থানে ? 
দেত তুরককে দেখিলে দেখিয়া থাকিতে পারে? এই 
সন্দেহে হেমচন্ত্র ফিবিলেন। নিয়ে বাপাতীরারোহণ 
করিলেন, সোপানমার্গে ধীরে ধীরে অবতরণ করিতে 
লাগিলেন। প্রেতিনী তাহার আগমন জানিতে পারিয়াও 
সুরিল না। পূর্বমত রহিল.। হেমচন্দ্র তাহার নিকটে 





পি সাত পি পারি 


বাপীতটে। ৮৫ 


আসিলেন । তখন সে উঠিয়া ঈ্ীড়াইল। হেমচন্জ্রের দিকে 
ফিরিল; হস্তদ্বারা মুখাবরণকারী কেশদাম অপস্ত করিল । 
হেমচন্্র তাহার মুখ দেখিলেন। সে প্রেতিনী নহে, কিন্তু 
প্রেতিনী হইলে হেমচন্দ্র অধিকতর বিশ্ময়াপন্ন হইতেন ন|। 
কহিলেন, “কে, মনোরম! ! তুমি এখানে ?” 

মনোরমা কহিল, “আমি এখানে অনেকবার আদি-- 
কিন্ত তুমি এখানে কেন ?” * 

হেম।, আমার কর্ম আছে। 

মনো। এরাত্রেকি কম? 

হেম । পশ্চাঁৎ বলিল ; তুমি এ রাত্রে এখানে কেন? 

মনো। তোমার এ বেশ কেন? হাতে শুল; 
কাকালে তরবারি; তরবারে এ কি জলিতেছে 1 একি 
হীরা ? মাথার এ কি?: ইহাতে ঝক়মক করিয়া জলি- 
তেছে, এই বাকি? এওকিহীরা? এত হীরা পেলে 
কোথা ? 

হেম। আমার ছিল। 

মনো । এরাত্রে এত হীরা পরিয়! কোথায় বাইতেছ ? 
চোরে বে কাড়িষা লইবে ? 

হেম ) আমার নিকট হইতে চোঁরে কাড়িতে পারে 
ন1। 


৮৬ মুণালিনী। 
মনো । তা এত রাত্রে এত অলঙ্কারে প্রয়োজন কি? 
ভুমি কি বিবাহ করিতে যাইতেছ ? 
হেম। ভ্বোমার কি বোধ হয়, মনোরমা ? 
মনো। মানুষ মারিবার অস্ত্র লইয়া কেহ বিবাহ 
করিতে যায় না। তুমি বুদ্ধে যাইতেছ। 
হেম। কাহার সঙ্গে যৃদ্ধ করিন? তুমিই বা এখানে 
কি করিতেছিলৈ ? 
মনো। স্নান করিতেছিলাম! স্নান করিয়া! বাতাসে 
চুল শুকাইতেছিলাম . এই দেখ চুল এখনও ভিত্তা 
রহিয়াছে । 
এই বলিয়! মনোরম! আরজ কেশ হেমচন্দ্রের হস্তে স্পশ 
করাইলেন | 
হেম। রাত্রে স্নান কেন ? 
মনে! । আমার গা জালা করে। 
হেম। গঙ্গাঙ্সান না করিয়া এখানে কেন ? 
মনে। | এখানকার জল বড় শীতল । 
হেম। তুমি সর্বদা এখানে আইস ? 
মনো । আসি। 
“ হেম্॥ আমি তোমার সম্বন্ধ করিতেছি--তোমার 
বিবাহ হইবে । বিবাহ হইলে এরপ ক্ষি প্রকারে আদিবে? 


পপ পপ পা উস আপ: পপ শপ পি 


বাগীতটে। ৮৭ 


৮ শপ পাতে সপ শী 


মনো। আগে বিবাহ হউক 4 

হ্মচক্্র হাসিয়। কহিলেন, “তোমার লজ্জা নাই _- 
তুমি কালামুখী ৷” 

মনো । তিরস্কার কর কেন? তৃমি যে বলিয়াছিলে 
তিরস্কার করিবে না। 

হেম। সে অপরাধ লইও না । এখান দিয়া কাহা- 
কেও যাইতে দেখিয়াছ ? * 

মনো । দেখিয়াছি। 

হেম। তাহার কি বেশ? 

মনো । তুরকের বেশ। 

হেমচন্ত্র অত্যন্ত বিশ্মিত হইলেন ; বলিলেন, “সে 
কি? তুমি তুরক চিনিলে কি প্রকারে ?” 

মনো। আমি পুর্বে তুরক দেখিয়াছি। 

হেম। সেকি? কোথাঁয় দেখিলে? 

মনো । যেখানে দেখি না-তুমি কি সেই তুরকের 
অনুসরণ করিবে ? 

হেম। করিব--র্নে কোন্‌ পথে গেল ? 

মনে! । কেন? 

হেম। তাহাকে বধ করিব । 

যনো। মানুষ মেরে কি হবে? 





৮৮. মুণালিনী। 





হেম। তুরক আমার পরম শক্র। 

মনো । তবে একটা মারিয়া কি তৃপ্তি লাত করিবে ? 

হছেম। আমি ঘত তুরক দেখিতে পাইব, তত মারিব। 

মনো । পারিবে? 

হেম। পারিব। 

'মনোরমা বলিল, “ভবে সাবধানে আমার সঙ্গে 
আইস।» | 

হেমচন্দ্র ইতস্তঃ করিতে লাগিলেন। হবনযুদ্ধে এই 
বাঁলিক! পথপ্রদর্শিনী ! 

মনোরম তাহার মানসিক ভাব বুঝিলেন ১ বলিলেন, 
“আমাকে বাঁলিক৷ ভাবিয়া অবিশ্বাস করিতেছ ?” 

হেমচন্দ্র মনোরমার প্রতি চাহিয়া! দেখিলেন । বিশ্বপ্না- 
পন্ন হয়! ভবিলেন--মনোরমু! কি মানুবী ! 


পঞ্ডপতি। 





ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 





পশুপতি । 


গোৌড়দেশের ধর্শমীধিকার পণ্ডপতি অধাঁধারণ ব্যক্তি ; 
তিনি দ্বিতীয় গৌড়েশ্বর । রাজ! বুদ্ধ, বার্ধক্যের ধর্মান্থসারে 
পরমতাবলম্বী, এবং রাজকার্ষ্যে অযদ্রবান্‌ হইয়াছিলেন, 
স্তরাং প্রধানামাত্য ধন্মাধিকারের হন্তেই গৌড়রাজোর 
প্রকৃত ভার অর্পিত হইয়াছিল। এবং সম্পদে অথনা 
খশ্বর্য্যে পশুপতি গৌড়েশ্বরের সমকক্ষ ব্যক্তি হইয়! 
উঠিয়াছিলেন। 

পণ্ডপতির বস়বঃক্রম পঞ্চত্রিংশৎ বৎসর হইবে । তিনি 
দেখিতে অতি সুপুরুষ । তাহার শরীর ধবীর্ঘ, বক্ষ বিশাল, 
সর্বাঙ্গ অস্থিমাংসের উপযুক্ত সংযোগে স্থন্দর । তাহার 
বর্ণ তপ্তকাঞ্চ্সন্নিত ;) ললাট অতি বিস্তৃত, মানমিক 
শক্কির মন্দিরপ্বরূপ | ' নাসিক দীর্ঘ এবং উন্নত, চক্ষু 
ক্ষুত্র, কিন্ত অসায়ারণ ওুজ্জল্য-সম্পন্ন। মুখকাস্তি জ্ঞান- 
গাস্তীর্য্যব্যঞ্কক এবং অঅন্গুদিন ববিষয়ানুষ্ঠানজনিত চিন্তার: ' 
গুরু কিছু পরুধভাবগ্রকাশক | তাহা! হইলে কি হয়। 


৯৪ মুণালিনী।, 





রাজসভাতলে তাঁহার স্তাষ় ঈর্বাজতুর্নর পুরুষ আব কেহই 
ছিল না। লোকে বলিত, গৌড়দেশে তাদৃশ পঙ্ডিত এবং 
বিচক্ষণ ব্যক্তিও কেহ ছিল ন|। 

পশুপতি জাঁতিতে ত্রাঙ্গণ কিন্তু তাহার জন্মভূমি 
কোথা, তাহা কেহ বিশেষ জ্ঞাত ছিল না। কথিত ছিল 
যে, তাহার পিতা শাস্ত্রব্যবসায়ী দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। 

গণ্ুপতি কেবল আপন বুদ্ধিবিদ্ভার প্রভাবে গৌড় 
রাজ্যের প্রধান পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। , 

পশুপতি যৌবনকালে কাশীধামে পিতার নিকট 
থাকিয়৷ শান্ত্রীধ্যযর়ন করিতেন। তথায় কেশব নামে এক 
বঙ্গীয় ব্রাঙ্ছণ বাস করিতেন। হৈমব্তী নামে কেশবের 
এক অষ্টমবর্ষীয়া বন্তা ছিল। তাহার সহিত পশুপতির 
পরিণয় হয়। কিন্ত অদৃষ্ট বশতঃ বিবাহের রাত্রেই কেশব, 
সম্প্রদানের কন্যা লইয়৷ অদৃষ্ত'হইল। আর তাহার কোন 
সন্ধান পাওয়া গেল না। সেই পধ্যস্ত পশুপতি পত্বীসহবাসে 
বাঁঞ্চত ছিলেন। কারণবশতঃ একাল পধ্যস্ত দ্বিতীয় দাঁর- 
পরিগ্রহ করেন নাই। তিনি এক্ষণে রাজপ্রাসাদতুল্য উচ্চ 
অট্রালিকায় বাস করিতেন, কিন্তু বামা-নয়ন-নিঃস্থত 
জ্যোতির অভাবে সেই উচ্চ অট্রালিক] আজি অন্ধকারময় ॥ 

,. আজি রাত্রে সেই উচ্চ অন্রালিকার এক নিভৃত কক্ষে 


 পণুপতি। ন১ 


জনি 


পণুপতি একাকী দীপালোকে বসিয়া আছেন। এই 
কক্ষের. পশ্চাতেই আশ্রকানন। আত্কাননে নিষ্তান্ত 
হইবার জন্য একটা গুধ্বার আছে। সেই দ্বারে আসিয়া 
নিশীথকালে, মুছু মুছ কে আঘাত করিল। গৃহাভ্যস্তর 
হইতে পশুপতি দ্বার উদঘাটিত করিলেন। এক ব্যক্তি 
গৃহে প্রবেশ করিল। সে মুসলমান । হেমচন্ত্র তাহাকেই 
বাতায়নপথে দেখিয়াছিলেন। পশুপতি, "তখন তাহাকে 
পৃথগাদনে উপবেশন করিতে বলিয়! বিশ্বাসজনক অভিজ্ঞান 
দেখিতে চাহিলেন। মুসলমান অভিজ্ঞান দৃষ্ট করাইলেন ? 

পশুপতি সংস্কৃতে কহিলেন, “বুঝিলাম আপনি তুরক- 
সেনাপতির বিশ্বাসপাত্র। সুতরাং আমারও বিশ্বাসপাত্র 1 
আপনারই নাম মহম্মদ আলি? এক্ষণে সেনাপতির, 
অভিপ্রায় প্রকাশ করুন|” 

বখন সংস্কতে উত্তর দিলেন, কিন্তু তাহার সংস্কতের 
তিন ভাগ ফরাসী, আর অবশিষ্ট চতুর্থভাগ যেব্পপ সংস্কৃত 
তাহা ভারতঘর্ষে কখন ব্যবহৃত হয় নাই। তাহা মহম্মদ 
আলিরই স্থ্ সংস্কত। পশুপতি বহুকষ্টে তাহার অর্থবোধ 
করিলেন। পাঠক মহাশয়ের সে কষ্টভোগের প্রয়োজন 
নাই, আমর! তাহার সুবোধার্থ সে নুতন সংস্কত অনুবাদ 
করিয়া দিতেছি। 


৯২ মুণালিলী 1. 

যবন কহিল, “খিলিক্ি সাহেবের অভিপ্রায় আপনি 
অবগত আছেন। বিনা যুদ্ধে গৌড়বিজয় করিবেন 
তাহার ইচ্ছা হইয়াছে। কি হইলে আপনি এ 'রাজা 
তাহার হস্তে সমপণ করিবেন ?” 

পণুপতি কহিলেন, “আমি এ রাজ্য তাহার হস্তে 
সমপণ করিব কি না তাহা অনিশ্চিত। শ্বদেশবৈরিতা 
মহাপাপ । আমি এ কর্ম কেন করিব ?” 

য। ভত্তম। আমি চলিলাম। কিন্তু আপনি তবে 
কেন খিলিজির নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন ? 

প। তাহার যুদ্ধের সাধ কতদূর পধ্যস্ত, তাহ। 
জানিবার জন্য । 

য। তাহা আমি আপনাকে জানাইয়! যাই। যুদ্ধেই 
তাহার আনন্দ । 

প। মন্ুয্যবুদ্ধে পশুযুর্থে চ?্‌ হস্তিযুদ্ধে কেমন 
আলনিন্দ? এ 

“ মহম্মদ আলি সকোপে কহিলেন, ”গৌড়ে যুদ্ধের 

অগ্িগ্রায়ে আসা পশুধুদ্ধেই আসা। বুবিলাম ব্যঙ্গ 
করিবার জন্যই আপনি সেনাপতিকে লোক পাঠাইতভে 
বলিক্কাছিলেন। আমর! যুদ্ধ জানি, ব্যঙ্গ জানি. না। 
যাহ! জানি'তাহা করিব ।” 


পঞ্জপতি। ৯৩ 


০০০০ 


এই বলিয়া মহম্মদ আলি গ্ষমনোদ্যোগী হইল । পণু- 
পতি কহিলেন, 

“ক্ষণেক অপেক্ষা করুন। আর কিছু শুনিয়া যান। 
আমি যবনহস্তে এ রাজ্য সমর্পণ করিতে অসম্মত নহি ১-- 
অক্ষম নহি। আমিই গৌড়ের রাজ1, সেনরাজ! নাম- 
মাত্র। কিন্তু সমুচিত মূল্য না পাইলে আপন রাজ্য কেন 
আপনার্দিগকে দিব ?” 

মহম্মদ আলি কহিলেন, "আপনি কি চাহেন ?” 

প। খিলিজি কি দিবেন ? 

য। আপনার যাহা! আছে, তাহা! সকলই থাকিবে-- 
আপনার জীবন, প্রশ্বর্য, পদ্দ সকলই থাকিবে । এই 
মাত্র। 

প। তবে আমি পাইলাম কি? এ সকলই ত আমার 
আছে--কি লোভে আমি এ গুরুতর পাপানুষ্টান করিব ? 

ষ। আমাদের আনুকূল্য না করিলে কিছুই থা1কৰে 

১ যুদ্ধ করিলে, আপনার এ্রশ্বধ্য, পদ, জীবন, পর্য্যন্ত 
অপহৃত হুইবে। 

প। তাহা যুদ্ধ শেষ না হুইলে বলা যায় না। 
আমরা যুদ্ধ করিতে একেবারে অনিচ্ছুক বিবেচন! 
করিবেন না, বিশেষ মথধে বিদ্রোহের উদ্যোগ হুই- 


৯৯ সুথালিনী। . 
,তেছে; তাহাও অবগত আছি। তাহার নিবারণ অন্ত 
এক্ষণে খিলিজি ব্যস্ত, গৌড়জয় চেষ্টা আপাততঃ কিছু 
দিন তাহাকে ত্যাগ করিতে হুইবে তাহাও অবগত 
আছি। আমার প্রার্থিত পুরস্কার না দেন না দেবেন; 
কিন্তু যুদ্ধ করাই যদি স্থির হয়, তবে আমাদিগের এই 
উত্তম সময়। যখন বিহারে বিদ্রোহীলেনা সজ্জিত হইবে 
গোঁড়েশ্বরের সেনাও সাজিবে। 

ম। ক্ষতি কি? পিপ্ড়ের কামড়ের উপর মশ! 
কামড়াইলে হাতী মরে না। কিস্তু আপনার প্রার্থিত 
পুরস্কার কি, তাহা। শুনিয়া যাইতে বাসন! কক্ি। 

প। শুস্কন। আমিই এক্ষণে প্রকৃত গৌড়ের ঈশ্বর, 
কিন্ত লোকে আমাকে গোড়েশ্বর বলে না। আমি স্বনামে 
রাজা হইতে বাঁসনা করি। সেনবংশ লোপ হুইয়া পণ্ড- 
পত্তি গৌড়াধিপতি হউক। 

_ ম। তাহাতে আমাদিগের কি উপকার করিলেন ? 
'আমীপ্দিগকে কি দিবেন ? 

প। বাজকর মাত্র । মুসলমানের অধীনে করপ্রদ 
মাত্ররাজা হইব । 

ম। ভাল) আপনি, যদি প্রক্কত গৌড়েশ্বর, রাজ! 
যদি আপনার. একপপ করতলম্থ, তবে. আমার্দিগের মহির্ত: 





, পশ্তপতি। ৯৫ 





আপনার কথাবার্তার আরম্তক কি? আমাদিগের 
সাহাযোর প্রয়োজন কি? আমাদিগকে কর দিবেন 
কেন? 

প। তাহা স্পষ্ট করিয়া ' বলিব। ইহাতে কপটতা৷ 
করিব না। প্রথমত্তঃ, সেনরাজ আমাৰ প্রভূ ; বয়সে বুদ্ধ, 
আমাকে স্নেহ করেন। শ্ববলে বদি আমি তীহাকে 
রাজ্চ্যুত করি--তবে অত্যন্ত লোকনিন্দা। আপনার! 
কিছুমাত্র . যুদ্ধোদ্াম দেখাইয়া আমার আমন্রকুলো 
বিন! যৃদ্ধে রাজধানী প্রবেশপূর্বক তাহাকে সিংহাসনঢ্যুত 
করিয়া আমাকে তছৃপরি স্তাপিত করিলে সে নিন্দা, 
হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, রাজ্য অনধিকারীর অধিকারগত 
হইলেই বিদ্রোহের সন্ভাবনা, আপনাদিগের সাহায্যে সে 
বিদ্রোহ সহজেই নিবারণ করিতে পারিব। ভৃতীয়তঃ, 
মামি স্বপং রাঁজা, হইলে এক্ষণে সেনরাজার সহিত আপ- 
নাদিগের যেলস্বন্ধ,। আমার সঙ্গেও সেই সম্বন্ধ থাকিবে। 
আমাদিগের সহিত যুদ্ধের সম্ভাবনা! থাকিবে। ঘৃদ্ধে 
আমি প্রস্তুত আছি-_কিন্ত জয় পরাজয় উভগ্নেরই সম্ভাবনা । 
জয় হইলে আমার নূতন কিছু লাভ হইবে না। কিন্ত 
পদ্ধাজয়ে  সর্বস্বহানি। কিন্ত, আপনাদিগের ষহিত 
সন্ধি করিয়া রাজ্যগ্রহণ করিলে সে আলঙ্কা থাকিবে না। 


৯৬ মৃণালিনী। 





বিশেষতঃ সর্বদ! যুদ্ধোস্তত্ত থাকিতে হুইলে নূতন রাজ্য 
স্থশাসিত হয় না। নি 

ম। আপনি রাজনীতিজ্ঞের স্ায় বিবেচনা “করিয়া- 
ছেন। আপনার কথায় আমার সম্পূর্ণ প্রত্যয় জন্মিল। 
আমিও এইবপ স্পষ্ট করিয়া খিলিজি সাহেবের অভিপ্রায় 
ব্যক্ত করি। তিনি এক্ষণে অনেক চিত্তার ব্যস্ত আছেন 
-ষথার্থ, কিন্তু হিন্দুস্তানে যবনরাজ একেশ্বর হহুবেন, অন্ঠ 
রাজার নামমাত্র আমরা বাঁখব না। কি আপনাকে, 
গোৌঁড়ে শাসনকর্তা করিব 1 মেমন ধিলীতে মহ ঘোর 
প্রতিনিধি কুতব্উদ্দান, যেমন পুঞ্ধদেশে কৃতবডদ্দানের 
প্রতিনিধি বথৃতিয়ার খিলিজি, ভেবনই গৌড়ে আপনি 
বশৃতিয়ারের প্রতিনিধি হবেন । আপনি ইহাতে স্বাকৃত 
আছেন ক্রি ন|। 

পশুপতি কহিলেন: “আম ইঠাতে দন্দত হইলাম 1৮ 

ম। ভাল; কিছু আমার আর এক কথা জিজ্ঞাসা 
আছে। আপনি বাহা অঙ্গীকার করিতেছেন, তাহা সাধন 
করিতে আপনার ক্ষমতা কি? 

প। আমার অন্তমতি ব্যতীত একটা পদাতিকও 
মুদ্ধ করিবে না। রান্দধোষ আমার অন্নচরের হস্তে! 
আমার' আদেক্া ব্যভাত ধুদ্ধের উদ্চোগে একট কড়াও 


পি আপ 


. পশুপতি। ৯৭ 


খরচ হইবে না? পাঁচজন জন্ুচর লইয়া খিলিজিকে 
রাজপুর প্রবেশ করিতে বলিও? কেহ জিজ্ঞাসা করিৰে 
না “কে তোমরা ?” 

ম। আরও এক কথা বাকি আছে। এই দেশে 
ঘবনের পরম শক্র হেমচন্দ্র বাস করিতেছে । আজ রাত্রেই 
তাহার সুণ্ড ষবন শিবিরে প্রেরণ করিতে হইবে | 

প। আপনারা আসিয়াই তাহা ছেদন করিবেন-- 
আমি শরণান্বত-হত্যা-পাপ কেন স্বীকার করিব? 

ম। আমাদিগের হইতে হইবে না। ধবন-সমাগম 
শুনিবামাত্র সে বাক্তি নগর ত্যাগ করিয়! পলাইবে। 
আছি সে নিশ্চিন্ত আছে। আজি লোক পাঠাইয়। তাহাকে 
বধ ককুন। 

প। ভাল, ইহাঁও স্বীকার করিলাম । 

ম। আমর! সন্তষ্ট হইলাম। আমি আপনার উত্তর 
লইয়া চলিলাম। 

প। যেআজ্ঞা। আর একটা কথ জিজ্ঞান্ত আছে। 

ম। কি, আজ্ঞা করুন। 

প। আমি ত রাজ্য আপনাদিগের হাতে দিব। পরে 
ঘি আপনার। আমাকে বহিষ্কত করেন ? 

ম। আমর! আপনার কথায় নির্ভর করিয়। অল্পমান্র 

ডি 


স্ মুখালিনী।, 


সেনা লইয়! দত্ত পরিচয়ে, পুরপ্রবেশ কক্ষিব। তাহাতে 
ষদি আমরা স্বীকার মত কর্ম না করি। আপনি সহদ্দেই 
আমাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন। 

প। আর বদি আঁপনার। অল্প সেনা লইয়। না 
ঝাইসেন ? 

ম। 'ত্তবে যুদ্ধ করিবেন। এই বলিয়া মহম্মদ আলি 
বিদায় হইল। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


আরজ চিনতে দত 
চৌরোদ্ধরণিক। 
; আহম্মদ আলি বাহির হইয়া! দৃষ্টিপথাতীত হইলে, ভন্ত 
একজন গুপ্তদ্বার-নিকটে আসিয়! মৃছুস্বরে কছিল, “প্রবেশ 
করিব?” 
পঞ্চপতি কহিলেন, “কর ।” 
একজন চৌরোদ্ধরণিক প্রবেশ করিল। সে প্রণত 


হইলে পশুপতি আশীর্বাদ করিয়৷ জিজ্ঞাসা করিলেন, 
"কেমন শান্তস্ীল! মঙ্গল. সংবাদ ত 1” 


চৌরোদ্ধরণিক। ৯৪ 





চৌঝোদ্ধরণিক কহিল, “আগনি একে একে প্রশ্ন 
করুন--আমি ক্রমে সকল সংবাদ নিবেদন করিতেছি ।” 

পণ্ড । ষবনদিগের অবস্থিত স্কানে গ্লিয়াছিলে ? 

শান্ত। সেখানে কেহ যাইতে পারে ন|। 

পঞ্জ। কেন? 

শাস্ত। অতি নিবিড় বন, ছুর্ভেছয । 

পণ্ড । কুঠার হস্তে বৃক্ষচ্ছেদন করিতে করিতে গেলে 
নাকেন? 

শাস্ত। ব্যাপ্ত ভন্নুকের দৌরাত্ম্য 

পন্ড । জশক্ত্রে গেলে না কেন ? 

শান্ত । যে সকল কাঠুরিয়ার! ব্যাগ ভন্নুক বধ 
করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারা সকালেই 
যবন-হস্তে প্রাণত্যাগ .করিয়াছে-.কেহই ফিরিয়! ই 
নাই। ১ 
পণ্ড । ফুমিও নার না আসিতে? 

শান্ত। তাহা! হইলে কে আসিয়া গাপনাকে সংবাদ 
দিত ? 

পশ্ডপতি হাসিয়! কহিলেন, “তুমিই আসিতে 1” 

হী টিনিরি রিমি "আমিই সাবাদ দিতে 
'আসিঙ্মাছি 1” 


সপ পপ জি পল সপ শ 


১৬০ বপালিনী 





শর পপ স্পা পচ সস শে শত শাসন নাই সজও রর এ শপ 


পশুপতি আনন্দিত হ্ইয়া বিজাস! করিলেন, “কি 
প্রকারে গেলে ?” 

শান্ত। প্রথমে উষ্ভীষ, অস্ত্র ও তুরকী-বেশ' সংগ্রং 
করিলাম। তাহ! বাঁধিয়। পৃষ্ঠে সংস্থাপিত কৰিলাম। 
তার উপর কাঠুরিয়াদিগের সঙ্গে বন-পথে প্রবেশ করি- 
লাম। পরে যখন যবনের! কাঠুরিয়াদিগকে দেখিতে 
পাইয়। তাহাদিগকে মারিতে প্রবৃত্ত হইল--তখন আমি 
অপস্যত হইয়া বৃক্ষাস্তরালে বেশপরিবর্ভন করিলাম । পরে 
মুসলমান হইয়া! যবন-শিবিরে সর্বত্র বেড়াইলাম। 

পণ্ড । ংসনীয় বটে । যবন-সৈম্ত কত দেখিলে ? 

শীস্ত। সে বৃহৎ অরণ্যে বত ধরে। বোধ হয়, পচিশ 
হাজার হইবে। 

পশুপতি ভ্রু কুঞ্চিত করিয়! কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়। 
রহিলেন। পরে কহিলেন, *তাহাদিগের কথাবার্তা কি 
শুনিলে ?” ৃ 

শান্ত। বিস্তর শুনিলাম--কিস্তু তাহার কিছুই আপ- 
নার নিকট নিব্দেন কৰিতে পারিলাম ন!। 

পণ্ড । কেন? 

শান্ত। যাবনিক ভাষায় পণ্ডিত নহি। 

পণুপতি হাস্ত করিলেন। শাস্তশীল তখন কহিলেন 


£চীরোদ্ধরণিক । ১০১ 


শী শা শপ পপ পপ পপর আপা সাপ 2 পিপিপি পাশ পাত এজ পাপ্পু | পপি পপ কাশী শি ৯ এ সপ 


“মহুন্মপ্ধ আলি এখানে যে আসিয়াছিলেন, তাহাতে বিপদ, 
আশঙ্কা করিতেছি ।” 

পশুপতি চমকিত হইয়া! কহিলেন, «কেন ?* 

শাস্ত। তিনি অলক্ষিত হইয়া! আসিতে পারেন নাই। 
তাহার আগমন কেহ কেহ জানিতে পারিয়াছে । 

পশুপতি অত্যন্ত শঙ্গ(নিত হুইয়া কহিলেন, “কিসে 
জানিলে ?” 

শান্তশ্নীল কহিলেন, "আমি শ্রীচরণ দর্শনে আমিবার 
সময় দেখিলাম যে বৃক্ষতলে এক ব্যক্তি লুক্কাফিত হইল । 
তাহার যুদ্ধের সাজ। তাহার সঙ্গে কথোপকথনে বুঝি- 
লাম যে, সে মহম্মদ আলিকে এ পুরীতে প্রবেশ করিতে 
দেখিয়া তাহার জন্ত প্রতীক্ষ/ করিতেছে, অন্ধকারে 
তাহাকে চিনিতে পারিলাম না” 

পশু । তারপর? 

শান্ত। তার পর দাস তাহাকে চিত্রগ্রহে কারারুদ্ধ 
, করিয়। রাখিয়া আসিয়াছে । 

পশ্তপতি চৌরোদ্ধরণিককে সাধুবাদ করিতে লাগিলেন ; 
এবং কহিলেন, “কাল প্রাতে উঠিয়া সে ব্যক্তির প্রন্তি 
বিহিত করা যাইবেক। আজি, রাত্রিতে সে কারারুদ্ধই 
থাক্‌ । এক্ষণে ভোমাকে অন্ত এক কাধ্য সাধন 
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,করিতে হইবে : যবনসেনাঁপতির ইচ্ছা অদ্য রাত্রিতে 
তিনি মগধরাজপুত্রের ছিন্ন মস্তক দর্শন করেন । তাভ! 
এখনই সংগ্রহ করিবে । 

শীস্ত। কাধ্য নিতাস্ত সহজ নঠে। ুক্পুল 
পিপড়ে মাছি নন। 

পশ্তু। আমি তৌমীকে একা স্ধে খাইতে বলিষ্ঠনি 
না। কতকগুলি লোক লঙ্ঘন ঠাহার বউ 
করিবে। 

শান্ত। লোকে কত বলবে ? 

পঙ্খ। লোকে বাঁলবে দল্থাতে াহাকে জাকিয়া 
গিয়াছে। 

শান্ত । যে আজ্ঞা, আলি চলিলাম ৪ 

পণ্ডপ্ঠি শান্থশালকে পুর্জগার দির শিদাখ। কর্রিলেন | 
পরে গৃহাভাস্তরে বথা বিচিত্র স্প্্প কারুকাধ্য.খচিভ নন্দিরে 
অগ্টভুজামূর্তি স্কাপিত মাছে, তথান্ন গমন কিয় প্তনাগ্রে ৃ 
সাাঙ্গে প্রণাম করিলেন। গাজোখান করিয়। বন্তুকঙ্সে, 
ভক্কিভাবে ইষ্টদেবীর. স্ততি করিয়া! কহিনেন, “জননি ' 
বিশ্পপাপিনি' আমি অকুল সাগরে ন্ীপ দরিলাম-- 
দেখিও মা! আমায় উদ্ধার করিও। আমি জননী- 
শ্বরূপা জন্মভূমি কখন দ্েেবছেষী ববনকে বিক্রয় করিব 


সত প্রা লিক 


চৌরোদ্ধরণিক । ১০৩ 
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না। কেবলমাত্র এই 'আমার* পাপাভিসন্ধষি যে, ক্ষন 
প্রাচীন রাজার স্থানে আমি রাজা হই । যেমন কণ্টকের 
ছ্বারা কণ্টক' উদ্ধার করিয়া পরে উভম, কণ্টককে রে 
দীপন বেস, তেমনি ঘবন-সহাক্সঠায় ব্রাজ্যলাভ কঙিয়। 
রাঞা-নহারতার যবনকে নিপাত করিব। ইহাতে পাপ 
কি মা? যদি ইহাতে পাপ হয়, যাবজ্জাবন প্রজার 
স্বখান্ুষ্ঠান করিয়া! সে পাপের প্রায়'শ্চন্ত করিৰ। ভগত- 
অসবিনি 1 সম হহন্া আমার কামন। সিদ্ধ কর ।” 

এহ বলিয়া পঞ্জপতি পুনরপি সাগ্টাঙ্গে প্রণাম করি 
"লন | প্রণাম করিয়া গাঞ্জোথান করিলেন--শব্যাগুহ্ে 
ফাঙ্বার জগ্ঠ ফিরিয়া দেখিলেন-- খপুধ্ব দশন--- 

সম্মথে দ্ধারধেশ ব্যাপ্ত করিয়া, জাবনমধী প্রতিনাঙ্জপিণা 
ওরুথা দাড়াহয়া রহিয়াছে । 

পন্ডপতি * শ্রথমে চমকিত হইলেন-_ শিহারিষা 
উঠিলেন । পরক্ষণেই উচ্ছালোন্ুখ সমুদ্রবাগিবং আনন্দে 
পাত হইলেন) 

তরুণী বাণানিন্দিত স্বরে কহিলেন, পপশুপভি |” 
পশুপতি দেখিলেন-মনোরমা : 


₹শ সি 


৩৪ . শ্পাপিনীএ 


ক শশার পা | পর ভগ জি বাজ পি জিপ উপ্রে চি ৩৪০৯ রর এই 


অষ্টম পরিচ্ছেদ । 


সপরিিতিস্প 


মোহিনী । 


সেই রত্বপ্রদীপদীপ্ক দেবীমন্দিরে, চন্দ্রালোকবিভালিত 
'ছ্বারদেশে, মনোরমাকে দেখিয়া, পণুপতির হুৃদর 
উচ্ছ্বাসোন্ুখ সমুদ্রের স্তার স্ফীত হ্ইর। উঠিল। মনো- 
রমা নিতান্ত খর্বাঞ্কতি নহে, তবে তাহাকে বালিক। 
বলিয়া বোধ হইত, তাহার হেতু এই যে, মুখকাস্তি 
অনির্বচনীয় কোমল, অনির্বচনীয় মধুর, নিতান্ত বালিকা 
বয়দের ওদাধ্যবিশিষ্ট ; সুতরাং হেমচন্ত্র যে তাহার পঞ্চদশ 
বংসর বয়ঃক্রম অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা অন্ঠায় হয় 
নাই। মনোরমার বয়ঃক্রম যথার্থ পঞ্চদশ কি যোড়শ 
কি তদধিক, কি তন্ন, তাহা ইতিহাসে লেখে দা । 
পাঠক মহাশয় স্বয়ং সিদ্ধান্ত করিবেন। 

মলোরমার বয়দ যতই হউক না কেন, তাহার রূপ- 
বাশি অভুল--চক্ষুতে ধরে না । বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে, 
লর্বকারে সে রূপরাশি ছর্পভ। একে বর্ণ সোণার চাপা, 
ফাহাতে ভূজঙ্গশিশ্তশ্রেণীর ন্যায় কুঞ্চিত অলকশ্রেণী বুখ- 
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খানি বেড়িয়! থাকে; এক্ষণে ঝপীজলসিঞ্চনে সে কেশ খজু 
হইয়াছে ; অন্ধচন্ত্রাকৃত নির্মল ললাট, ভ্রমর-ভর-স্পন্দিত 
নীলপুষ্পতুল্য কৃষ্ণতার) চঞ্চল, লোচনযুগল ; মুনুমু'ঃ 
আকুঞ্চন-বিস্ষারণ-প্রবৃত্ত ীনকুক্ সুগঠন নাস! ) অধরৌষ্ঠ 
যেন প্রাতঃশিশিরে সিক্ত, প্রানঃস্র্যের কিরণে প্রোত্তিন 
রক্রকুম্থমাবলার স্তরধুগল তুল্য ; কপোল যেন চন্দ্রকরো- 
জ্ঞল, নিতান্ত খ্রি, গঙ্গান্ুবিস্তারবৎ প্রসন্ন; শাবকহিংস! 
শঙ্কায় উত্বেজিত! হংসীর স্যার গ্রীবা,--বেণী বাধিলেও 
সে গ্রীবার উপরে অবদ্ধ ক্ষুদ্র কুঞ্চিত কেশ দকল আসি 
কেলি করে। দ্বিরদ-রদ বদি কুস্থমকোমল হইত, কিংবা 
চম্প্ক বদি গঠনোপযোগী কাঠিন্ত পাইত, কিংবা চন্ত্রকিরণ 
যদি শরীরবিশিষ্ট হইত, তবে তাহাতে সে বাহধুগল 
গড়িতে পার] যাইত,-সে হৃদয় কেবল সেই হ্দয়েই 
গড়া যাইতে পান্সিত। এ সকলই অন্ত স্থন্দরীর আছে. 
মনোরমার রূপরাশি অতুল কেবল তাহার সর্বা্গীণ 
সৌকুমাধ্যের জন্ত। তীহার বদন সুকুমার; অধর, 
আরধুগ, ললাট সুকুমার; স্থুকুমার কপোল; স্থকুমার 
কেশ। অলকাবলী যে ভূজঙ্গশিশ্ুরূগী সেও সুকুমার 
ভূঙ্গজশিশু। গ্রীবায়, গ্রীবাভঙ্গীতে, সৌকুমার্য্য ; বাহুতে, 
বাহুর প্রক্ষেপে, সৌকুমাধ্য ; ঝদয়ের উচ্ছাাসে সেই 
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সৌকুমাধ্য ) সুকুমার রণ, চরধধিন্তাস স্তবকুমার। 
গমন সুকুমার, বসন্তবাযুসঞ্চালিত কুক্থমিত লতার মন্দী- 
দ্দোলন তুল্য; রচন স্কুমার, নিশীথ সময়ে অঁলরাশি 
পার হইতে সমাগত বিরহ-সঙগী তুল্য; কটাক্ষ সুকুমার, 
ক্ষণমাত্র জন্ত মেঘমালাযুক্ত সুধাংগুর কিরণসম্পাত তুল্য 
আর এ যে মনোরম! দেবীগৃহদ্বারদেশে দীড়াইয়া 
আছেন,_পণুপতির মুখাবলোকন জন্য উন্নতমুর্খী, 
নয়নতার! উর্স্থাপনস্পন্দিত, আর বাপীজলার্ত, আবধ্ধ 
কেশরাশির কিয়দংশ : এক হন্ডে ধরিয়া, এক চরণ ঈষন্মাত্ত 
অনরবর্তী ধরিয়া, যে ভঙ্গীতে মনোরম! দাড়াইয়া৷ আছে, 
.ড€ ভঙ্গীও সুকুমার ; নবীন সৃধ্যোদয়ে সগ্ভঃ গ্রফুলদলমালা- 
ময়ী নলিনীর প্রসরন ব্রীড়াতুল্য সুকুমার । সেই মাধুর্যযময় 
দেহের উপর দেবীপার্বস্থিত রক্রদীপের আলোক গত্ভিত 
হুইল । পণুপতি অতৃপ্ঠময়নে দেখিতে লাঁগিলেন। 





মোরিতাঃ ৯০% 





নবম পরিচ্ছেদ । 
শা টিক | 
' মোহিতা । 
পশুগ্রতি অতৃপ্তনয়নে দেখিতে লাখিখেন। দ্েখিকে 
দেখিতে মললোরমার লসৌন্দধ্য-সাগরের এক অপূর্ব রহিমা 
দেখিতে পাইলেন। যেমন হুষ্যের প্রথর করসালান্ 


হান্তময় অন্ুরাশি মেধপঞ্চারে ক্রমে ক্রমে গম্ভীর কক্চকান্তি 
প্রাপ্ত হয়, তেমনই পশ্ডপত্তি দেখিতে দেখিতে মলোরমার' 


সৌকুমার্ধ্যময় মুখমণ্ডল গস্ভীপ্র হইতে লাগিল। আর নদে. '. 


' বাঁল্লিকাস্থলভ ওাধ্যর্যঞ্ক ভাব রহিল না। অপুর্থ 
তেজোভিব্যক্তির' সহিত, প্রগল্ভ বয়সেরও ছলল্ডি গার 
তাহাতে বিরাজ করিতে লাগিল। সরলতাকে ঢাকিয়া 
প্রতিভা উদ্দিত হইল। পণশুপত্ি কহিলেন, .“মনোরমা, 
'এত রাত্রিতে কেন আসিম়াঙ্ছ ?--.এ কি? আজি তোমার 
এ ভাখ কেন ?* 

মূনোরঘ। উত্তর. করিলেন, . “কামার কি ভাব 
দেখিলে ?” 


৬. পপ পপ 
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প। তোমার হই মূর্তি-_এক ূর্তি-গারন্দময়ী, সরলা 
বালিকা--সে মূর্তিতে কেন আসিলে না?--সেইরূপে 
আমার হৃদয় শীতল হয়। আর তোমার এই মূর্তি-গস্তীরা 
তেজন্থিনী প্রতিভাময়ী প্রথরবুদ্ধিশালিনী-_-এ মূর্তি দেখিলে 
আমি ভীত হই। তখন বুঝিতে পারি যে, তুমি কোন 
দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছ। আজি তুমি এ মূর্তিতে আমাকে 
ভয় দেখাইতে কেন আসিকাছ ? 

ম। পশুপতি, রি এত রাত্রি জাগরণু করিয়া কি 
করিতেছ ? 

প। আমি রাজকার্যে ব্যস্ত ছিলাম-_কিন্ত ভুমি-- 

ম। পশুপতি, আবার ? বাজকার্য্যে না নিজকাযো ? 

প। নিজকার্যই বল। রাজকাধ্যেই হউক, আর নিজ 
'কার্ষোই হউক, আমি কবে না ব্স্ত রা ? তুমি হি 
জিজ্ঞাস! ফরিতেছ কেন ? 

ম। আমি সকল শুনিয়াছি। 

প। কি শুনিয়াছ? 

ম। যবনের সঙ্গে পণ্ডপতির নস্ত্রণা- শাস্তশীলের 
সঙ্গে মন্ত্রণা__দ্বারের পারে থাকিয়৷ সকল শুনিয়াছি। 

পঞ্ত$পতির মুখমণ্ডল যেন মেখান্ধকারে ব্যাণ্ধ হইল। 
তিনি বহুক্ষণ চিন্তামগ্র থাকিয়। কহিলেন, 
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“ভালই হুইয়াছে। সকন্ম কথাই আমি তোমাকে 
বলিতাষ--না হয় তুমি আগে শুন্য়াছ। তুমি কোন্‌ 
কথা না জান ?” 

ম। পশুপতি, ভূমি আমাকে ত্যাগ করিলে ? 

প। কেন, মনোরমা? তোমার জন্তই আমি এ. 
মন্ত্রণা করিয়াছি । আমি এক্ষণে রাজভূত্য, ইচ্ছামত কার্যা 
করিতে পারি না। এখন বিধবাবিবাহ করিলে জনসমাজে 
পরিত্যক্ত হইব; কিন্ত যখন আমি শ্বয়ং রাজা. হইব, 
তখন কে আমার ত্যাগ করিবে? যেমন বল্লাঙসেন... 
কৌলীন্যের নূতন পদ্ধতি প্রচলিত করিয়াছিকেন,  . 
আমি সেইরূপ বিধবাপরিণয়ের নূতন পদ্ধতি প্রচলিত... 
করিব। 





পতি, সে সকল আমার স্বপ্নমাত্র ৷ তুমি রাজ। 'হুইলে, 
আমার সে স্বপ্ন ভঙ্গ হইবে । আমি কখনও তোমার মহিষী 
হইব ন1।” 
প। কেন 'মনোরমা? . 
মূ। কেন? তুমিষ্লাজ্যভার. গ্রহণ করিলে আর কি 
আমার 'ালবাসিবে? রাজ্যই তোমার হৃদয়ে প্রধান 
স্থান পাইবে !-_-তখন "আমার প্রতি তোমার অনাদর 


ও 


. মনোরম! দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া! কহিলেন, গঞ্জ 


১১৯ মৃণালিনী 1 
হইবে। তুমি যদ্দি ভাল ন্বা বাসিলে-_-তবে আমি কেন 
তোমার পত্বীত্ব-শৃঙ্খলে বাধা পড়িব ? 
প। এ কথাকে কেন মনে স্থান দিতেছ। 'আগে 
তুমি-_-পরে রাজ্য। আমার চিরকাল এইরূপ থাকিবে। 
ম। রাজ। হুইস্থা যদি তাহা কর, রাজ্য অপেক্ষা মহিষী 
বদি অধিক ভালবাস, তবে তুমি রাজ্য করিতে পারিবে না! 
ভুমি রাজ্যচাত হইবে। স্ত্রেণ রাজার রাজ্য থাকে না। 
পগুপতি প্রশংসমান লোচনে মনোরমার মুখপ্রতি 
চাহিয়া রহছিলেন ; কহিলেন, “যাহার বামে এমন সরস্বতী, 
স্াঙ্ার আশঙ্কা কি? না হয় তাহাই হউক। তোমার 
জন্য রাজা ত্যাগ করিব ।” 
ম। তবে ব্াাজ্য গ্রহণ করিতেছ কেন? ত্যাগের 
জ্য গ্রহণে ফল কি? 
* গা। তোমার পাণিগ্রহণ |" 
. ম। মেআশ। ত্যাগ কর। তুমি রাজ্যলাভ করিলে 
চ্জাঁমি কখনও তোমার পরী হইব না। 
 প। কেন, মনোরম ! আমি কি অপরাধ করিলাম ? 
ম। তুমি বিশ্বাসঘাতক--আমি বিশ্বাঘাতককে কি 
প্রকারে ভক্তি করিব? কি প্রকারে বিশ্বাঘাতককে 
ভাগবাসিব ? 
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প। কেন, আমি ক্লিসে বিশ্বাসঘাতক হই, 
লাম? 

ম'। তোমার প্রতিপালক প্রভূকে ভুকে রাজ্যাচ্যুত করিবার 
কল্পন। করিতেছ ; শরণাগত রাজপুত্রকে মারিবার কল্পন। 
করিতেছ ; ইহ! কি বিশ্বাসঘাতকের কম্ম নয়? যে প্রভুর ' 
নিকট বিশ্বাস নষ্ট করিল, সেস্ত্রীর নিকট অবিশ্বাসী ন! 
হইবে কেন? 

পণুপন্তি নীরব হইয়া রহিলেন। মনোরম! পুনরপি 
বলিতে লাগিলেন, *পশুপতি, আমি মিনতি করিতেছি, 
এই দুব্ব,দ্ধি ত্যাগ কর।” 

পশুপতি পুর্বব্ৎ অধোবদনে রহিলেন, তাহার রাজ্য. 
কাজ্ষ। এবং মনোরমাকে লাভ করিবার আকাজ্ষা উভ- 
যই গুরুতর । কিন্তু রাজ্যলাভের যত্র করিলে মনোরমার 
প্রণয় হারাইতে হয় সেও অত্যাজ্য। উভয় সঙ্কটে তাহার 
চিত্তমধ্যে গুরুতর চাঞ্চল্য জন্সিল। তাহার মতির স্থিরতা. 
দুর হইতে লাগিল। প্যদি মনোরমাকেই পাই, ভিক্ষও 
ভাল, রাজ্যে কাজ কি?” এইরূপ পুনঃপুনঃ মনে ইচ্ছা. 
হইতে লাগিল। কিন্তু তখনই আবার ভাবিতে লাগি- 
লেন, “কিন্ত তাহা! হইলে লোকনিন্দা, জনসমাজে কলঙ্ষ, 
জাতিনাশ হইবেঃ সকলের ঘ্বণিত হুইব। তাহা কি 


১১২ . যুখালিনী।, 
প্রকারে সহিব?” পশুপতি নীরবে রহিলেন; কোন 
উত্তর দ্রিতে পারিলেন ন!। ' 

মনোরম! উত্তর না পাইয়া! কহিতে লাগিল “গুন 
পশুপতি, তুমি আমার কথায় উত্তর দিলে না। আমি 
চলিলাম। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, বিশ্বাস- 
ঘাতকের সঙ্গে ইহ জন্মে আমার সাক্ষাৎ হইবে না 1৮ 

এই বলিয়া মনোরমা পশ্চাৎ ফিরিল। পশুপতি, 
রোদন করিয়া উঠিলেন। 

অমনই মনোরমা আবার ফিরিল। শান পশ্তু- 
পতির হন্তধারণ করিল। পশুপতি তাহার মুখপানে 
চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, তেজোগর্ববিশিষ্টা, 
কুঞ্চিতজ্রবীচিবিক্ষেপকারিণী সরশ্বতী মুর্তি আর নাই? 
নে প্রতিভাদেবী অন্তর্ধান হইয়াছেন) কুনুমন্থকুমারী 
বালিকা তাহার হস্তধারণ করিয়া তাহার সঙ্গে রোদন 
করিতেছে! 

" মনোরম! কহিলেন, “পশ্ুপতি, কাদিতেছ কেন ?” 

পশুপতি চক্ষুর জল মুছিয়া কহিলেন, “তোমার 
কথায় ।” ্‌ ; 
ম। কেন, আমি কি বলিয়াছি? 
প। তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলে।. 


টিন পাইল কপ ৬ 
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ম.!.. আর আমি. এমন করিব ন]। 

প। তুমি আমার রাজমহিষী হুইবে ? ॥ 

ম। হইব। | 

পশুপতির আনন্দসাগর উছলিয়া উঠিল। উভয়ে 
অশ্রপুর্ণ লোচনে উভয়ের ুখপ্রতি চাহিয়! উপবেশন 
করিয়া রহিলেন। সহসা মনোরম! পক্ষিণীর স্তায় গাজ্ো- 
খান করিয়া চলিয়া গেলেন। 


দশম পরিচ্ছেদ । 


ফাদ। 

পুর্কেই কথিত হইয়াছে যে, বাপীতীত্র হইতে ভে 
চন মনোরমার অন্ধবর্তী হইয়া! যবন-সন্ধানে আসিতে-. 
ছিলেন। মনোরমা ধর্মাধিকারের গৃহ কিছু দু 
থাকিতে হেমচন্দ্রকে কহিলেন, পসন্মুথে এই অষ্রালির! 
দেখিতেছ ?” 

হেম। দেখিতেছি। 

. অনো.। ধথানে যবন প্রবেশ করিয্নাছে। 


১১৪ মইগালিনী। 


ছেম। কেন? 

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া মনোরম! কহিলেন, “তুমি 
এইথানে গাছের আড়ালে থাক। যবনকে এই স্থান 
দিয় যাইতে হইবে |” 

. হম । তুমি কোথায় যাইবে? 

মনো । আমিও এই বাড়ীতে যাইব। 

হেমচন্ত্র স্বটকৃত হইলেন ॥ মনোরমার আচরণ দেখিয়। 
কিছু বিশ্মিত হইলেন। তাহার পরামর্শানুসারে পথিপার্খে 
বুক্ষান্তরালে লুক্কারিত হইয়া রহিলেন। মনোরম! গুপ্তপথে 
অলক্ষ্যে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন । 

এই সময়ে শাস্তশীল পশুপতির গৃহে আসিতেছিল। 
সে দেখিল যে, এক ব্যক্তি বৃক্ষান্তরালে লুক্কাপ্িত হইল । 
শীস্তণীল সন্দেহ প্রযুক্ত সেই বুক্ষতলে গেল। তথায় 
হেমচজকে দেখিয়া প্রথমে €চৌর অনুমানে কহিল, «কে 
ছ্ুদি?' এখানে কি করিতেছ? পরে ততক্ষণে .হেম- 
চ্জ্রর বছমূল্যের অলঙ্কারশোভিত যোদ্ধুবেশ দেখিয়! 
কহিল, “আপনি কে ?” 

. হেমচন্দ্র কহিলেন, "আমি যে হুই না কেন ?” 
শা । আপনি এখানে কি করিতেছেন? 
হে। আমি এখানে ধবনাহ্সন্ধান করিতেছি। 
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পচ 


শাস্তলীল চমকিত হইয়া কহিল, “্যবন কোথায় ?” 
হে। এই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। 
শান্তণীল ভীত ব্যক্তির ন্তায় স্বরে কহিল, “এ গ্রহে 


কেন?” 
হথে। তাহ! আমি জানি ন1। 
শা। এ গৃহ কাহার ? 
হে। তাহ! জানি না। 


শা। তবে আপনি কি প্রকারে জানিলেন যে এই' 
গৃছে যবন প্রবেশ করিয়াছে? 

হে। তা তোমার শুনিয়৷ কি হইবে? 

শা। এ গৃহ আমার। ষদি যবন ইহাতে প্রবেশ 
কিয়া থাকে, তবে কোন অনিষ্টকামন। কারয়া গিয়াছে, 
সন্দেহ নাই। আপনি ঘোদ্ধা এবং যবনদ্বেধী দেখিতেছি। 
যদি ইচ্ছা থাকে, তবে আমার সঙ্গে আস্মুন--উয়ে 
চোরকে হত করিব। 

হেমচন্দ্র সম্মত হইয়া শাস্তশীলের সঙ্গে চলিলেন। 
শান্তুশীল সিংহ্দঘার দিয়া পশুপতির গৃহে হেমচন্ত্রকে 
শইয়! প্রবেশ করিলেন এবং এক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া 
ফছিলেন, «এই গৃহমধ্যে আমার সুবর্ণ রত্বাদি সরল 
আছে, গাপনি ইহার প্রহরায় অবস্থিতি করুন। আসি 


৯১৬ বণালিনী। | 


তা জপ ও সস আস আর (৯ পপ পপ ক জাল 4001 1 পিন পরী কিস পলা সিল শত শা 


ততক্ষণ সন্ধান করিয়| আসি, কোন্‌ স্থানে যবন লুক্কামিত 
আছে।” 

এই কথা বলিয়াই শান্তশীল সেই কক্ষ হইতে নিষ্রান্ত 
হইলেন। এবং হেমচন্র কোন উত্তর দিতে না দ্রিতেই 
বাহির দিকে কক্ষদবার রুদ্ধ করিলেন। হেমচন্ত্র ফীদে 
পড়িয়া বন্দী হইয়া রহিলেন। 


চে ১১১১ 





একাদশ পরিচ্ছেদ । 


মুক্ত। 

মনোরম! পশুপতির নিকট বিদায় হইয়াই জ্রুতপদে 
চিত্রগছে আদিল। পশুপতির সহিত শাস্তশীলের কথোপ- 
কথন সময়ে গুনিয়াছিল ঘৈ, এ ঘরে হেমচন্ত্র রুপ্ধ 
হইয়াছিলেন। আসিয়াই চিত্রগ্ুহের দ্বারোন্মোচন করিল । 
ছ্মচন্দ্রকে কহিল, *ছেমচন্ত্র, বাহির হইয়া যাও ।৮ 

হেমচন্ত্র গৃহের বাহিরে আনিলেন | মনোরম! তাহার 
লঙ্গে সঙ্গে আনিল। তখন হেমচন্ত্র মনোরমাকে জিজ্ঞালা 
করিলেন, 

“আমি রুদ্ধ হইয়াছিলাম কেন ?” 


মুক্ত । ১১৭ 


ম। তাহা পরে বলিব। 
হে। যেব্যক্তি আমাকে রুব্ধ করিয়াছিল, সে কে? 
ম।" শাস্তশীল। 


হে। শান্তশীল কে? 

ম। চৌরোদ্ধরণিক | 

হে। এই কি তাহার বাড়ী ? 
ম। না। 

হে। একাহার স্বাড়ী? 

ম। পরে বলিব। 

হে। যবন কোথায় গেল? 


ম। শিবিরে গিয়াছে। 

হে। শিবির! কত বন আসিতেছে ? 

ম। পঁচিশ হাঁজার। 

হে। কোথায় তাহাদের"শিবির ? 

ম। মহাবনে। 

হে। মহাবন কোথায়? 

ম। এই নগরের উত্তরে কিছু দূরে। 

হেমচন্ত্র করলগ্নকপোল হইয়া! ভাবিতে লাগিলেন । 

মনোরমা কহিল, “ভাবিতেছ কেন? তুমি কি 
তাহািগের সহিত যুদ্ধ করিবে ?” 


পদ 


১৯৮ . যুণালিনী। 


সপ সব আর জপ সপ 0৯ ও পপ পার পপ চস আর আজ তত 


হে। পঁচিশ হাজারের সঙ্গে একের যুদ্ধ সম্ভবে ? 

ম। তবে কি করিবে_-ঘরে ফিরিয়াখ্ধাইবে ? 

হে। এখন ঘরে যাব না। 

ম। কোথ৷ যাবে? 

হে। মহাবনে। 

ম। যুদ্ধ করিবে না, তবে মহাবনে যাইবে কেন ? 

হে। যবনদিগকে দেখিতে । 

ম। যুদ্ধ করিবে না, তবে দেখিয়া কি হইবে? 

হে। দেখিলে জানিতে পারিব, কি উপায়ে ত্তাহা- 
দিগকে মারিতে পাৰিব ! 

মনোরম! চমকিয়া উঠিলেন। কহিলেন, “বিশ হাজার 
মান্য মারিবে ? কি সর্বনাশ! ছি! ছি! 

ছে। মনোরমা, তুমি এ সকল সংবাদ কোথায় 
পাইলে ? 

ম। আরও সংবাদ আছে। আজি রাত্রিতে তোমাকে 
মীরিবার জন্য তোমার ঘরে দন্থ্য আসিবে । আজি ঘরে 
বাইও না। 

এই বলির মনোরম] উদ্ধস্বাসে পলায়ন করিল। 





অতিথি-সৎকারখ ; 


চে পাপী পপ ৬ ০ 
স্পিলপকসপ পিপি ্ পে 


* দ্বাদশ পরিচ্ছেদ). 





অতিথি-সতকার ৷ 


হেমচন্দ্র গ্রহে প্রত্যাগমন করিয়া এক সুন্দর জশ 
সজ্জিত করিয়া তদুপরি আরোহণ করিলেন; এবং অশ্খে 
কশাঘাত করিয়া মহাবনাভিমুখে যাত্রা! করিলেন । নগর 
পার হইলেন; তৎপরে প্রাস্তর। প্রানস্তরেরও কিয়দংশ 
পার হইলেন, এমন সময়ে অকম্মাৎ স্কন্ধদেশে গুরুতর 
বেদনা পাইলেন। দেখিলেন হ্কদ্ধে একটা তীর বিদ্ধ 
হইয়াছে । পশ্চাতে অশ্বের পদধবনি শ্রুত হইল। ফিরিয়া 
দেখিলেন, তিনজন অশ্বারোহী আসিতেছে । 

হেমচন্জ্র ঘোটকের মুখ ফিরীইয়া তাহাদিগের প্রতীক্ষা 
করিতে লাগিলেন । ফিরিবামাত্র দেখিলেন, প্রত্যেক 
অশ্বারোহী তাহাকে লক্ষ্য করিয়া এক এক শরসন্ধান 
করিল। হেমচন্ত্র বিচিত্র শিক্ষাকৌশলে করন 
শলান্দোলন দ্বারা তীরত্রয়ের আঘাভ এককালে নিবারণ 
করিলেন। ৃ 

অশ্বারোহিগণ পুনর্ধার একেবারে শরসংযোগ করিল। 


১২৪ খ্ণালিনী,। 


এবং তাহা নিবারিত হইতে না হইচ্ছেই পুনর্ধার শরত্রয় 
ভ্যাথ করিল। | 

এইরূপ জঅবিরতহস্তে হেমচন্ত্রেরে উপর বাণক্ষেপ 
করিতে লাগিল। হেমচন্দ্র তখন বিচিত্র রত্বাদিম্ণিত 
চর্ম হন্তে ইলেন, এবং তৎ্সঞালন দ্বারা অবলীলাক্রমে 
দেই শরজাল ধর্ষণ নিরাকরণ করিতে লাগিলেন 7; কদাচিৎ 
ছুই এক শর অশ্বশরীরে বিদ্ধ হইল মাত্র । স্বয়ং অক্ষত 
রহিলেন। 

বিস্মিত হুইয়! অশ্বান্লোহিত্রয় নিরস্ত রঃ । পরস্পরে 
ক্লকি পরামর্শ করিতে লাগল । হেমচন্ত্র সেই অবকাশে 
একজনের প্রতি এক শরত্যাগ করিলেন। সে অব্যর্থ 
সম্ধান। শর, একজন অশ্বারোহীর ললাটমধ্যে বিদ্ধ হইল। 
লে অমনি অশ্বপৃষ্টচ্যুত হই! ধরাতলশায়িত হইল। 

তৎক্ষণাৎ অপর ছুই জনে অশ্থে কখাঘাত করিয়া শূল- 
বগল প্রণত করিয়া হেমচন্তরের প্রতি ধাবমান হইল।: এবং 
শুলক্ষেপযোগ্য নৈকট্য প্রাপ্ত হইলে শূলক্ষেপ করিল। 
দি তাহার! হ্মচন্ত্রকে লক্ষ্য করিয়। শুল ত্যাগ করিত, 
তবে হেমচক্জ্রের বিচিত্র শিক্ষায় তাহা নিনারিত হওয়ার 
সম্ভাবন! ছিল, কিন্তু তাহা না৷ করিয়া আক্রমণকারীরা 
হেমচন্দরের অশ্ব প্রতি লক্ষ্য ক্ষরিয়! শুল্ত্যাগ বরিস্বাছিন। 


অভিথি-সংকানর | ১২১ 


ততদূর অধঃণধ্যস্ত হস্তদঞ্চালনে $হমচন্দ্রের বিলম্ব হইল। 
এক্রে শুল' নিবারিত হইল, অপরের নিবারিত হইল 
শা) শু অশ্বের শ্রীবাতলে বিদ্ধ হইল। সেই আঘাত 
প্রাহিমাত্র সেই রনণীয় ঘোটক মুমূর্ষু হইয়। ভূতলে পড়িল । 

সুশিক্ষিতের সভার হেমচন্ত্র পতনশ্ীল অশ্থ হইতে লম্ফ 
দিয়া ভূতলে ধ্রাড়াইলেন। এবং পলকমধ্যে নিজ করস্থ 
করাল শৃল উন্নত করিয়া, কহিলেন, “আমার ' পিতৃদত্ত শূল 
শক্ররত্ত পান, না করিয়া কখন ফেরে নাই।” তীহার 
এইট কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে তরগ্রে বিদ্ধ হইয়া দ্বিতীদ 
অশ্বারোহী ভূতলে পতিত হুইল । 

ইহা। দেখিয়া ভৃত্তীয় অশ্বারোহী অশ্বের মুখ ফিরাইয়! 
বেগে পলায়ন করিল। সেই শাস্তশীল। 

হেমচন্ত্র তখন অবকাশ পাইয়া নিজ হ্ষন্ধবিদ্ধ তীর 
মোচন করিলেন। ভীর কিছু অধিক মাংসভেদ করিয়া- 
ছ্িল-_-মোচন মাত্র অতিশয় শোণিতক্রতি হইতে লাগিল। 
হেমচন্দ্র নিজ বস্ত্র দ্বারা তাহার নিবারণের চেষ্টা 
করিছে লাগিলেন। কিন্তু তাহ! নিক্ষল হুইল। ক্রেষে 
হেমচক্্র রক্তক্ষতি হেতু ছূর্বাল হইতে লাগিলেন। তখন 
বুঝিলেন যে, ববন-শিবিরে গমনেরু অস্ত সার কোন 
সম্ভাবনা নাই। অশ্ব হত হৃইয়াছে--লিঅবল হত হই 


৬৪ 


১২২ স্ণালিনী |, 
তেছে। অতএব অগ্রসক্ধ মনে, ধীরে ধীরে, নগরাভিমুখে 
প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন । ৮ 

হেমচন্দ্র প্রান্তর পার হইলেন। তখন শরীর "নিতান্ত 
অবশ হুইয়! আসিল--শোণিতক্সোতে সর্বাঙ্গ আর্র হইল ;' 
গতিশক্তিরহিত হইয়া আসিতে লাগখিল। কষ্টে নগরমধ্যে 
প্রবেশ করিলেন।.. আর যাইতে পারেন না। এরক। 
কুটারের নিকট বটবুক্ষতলে উপবেশন করিলেন । তখন 
রক্তনী প্রভাত হইক্সাছে। রাত্রিজাগরণ--লমজ্ত রাত্রির 
পরিশ্রম রক্তত্াবে বলহানি--এই সকল কারণে হেম- 
চজ্জের চক্ষৃতে পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল। তিনি বৃক্ষমূলে 
পৃষ্ঠ রক্ষা করিলেন। চক্ষু মুদ্রিত হইল-_নিদ্রা প্রবল 
হইল--চেতনা অপহৃত হইল। নিদ্রাবেশে স্বপ্নে যেন 
শুনিলেন, কে গায়িতেছে, 

“কণ্টকে গঠিল বিধি মবণাল অধমে।” 





তৃতীক্ব খণ্ড । 








প্রথম পরিচ্ছেদ । 





“উনি তোমার কে ?” 


যে কুটীরের নিকটস্থ বৃক্ষতলে বসিয়া হেমচন্দ্র বিশ্রীম 
করিতেছিলেন, সেই কুটারমধ্যে এক পাটনী বাস করিদ্তু। 
কুটারমধ্যে তিনটি ঘর। এক ঘরে পাটনীর পাকাদি 
সমাপন হইত ।. অপর ঘরে পাটনীর পত্বী শিশুসস্তান 
সকল লইয়া! শয়ন করিত । তৃতীয় ঘরে পাটনীর যুবতী 
কন্ঠ! রত্বমরী আর অপর ছুইটা স্ত্রীলোক শয়ন করিয়াছিল । 
মেই হুইটা স্ত্রীলোক..পাঠক মহাশয়ের নিকট পরিচিত ) 


১২৬ স্বণালিনী ।' 


শপ পি 


মুণালিনী আর গিরিজায়৷ নবদ্ীপে অন্তন্র আশ্রয় না পাইয়া 
এই স্থানে আশ্রয় লইয়াছিলেন । 

একে একে তিনটা স্ত্রীলোক প্রভাতে জাঁগরিত। 
হইল। প্রথমে রত্বময়ী জাগিল। গ্িরিজায়াকে সম্বোধন 
করিয়া কহিল, 

*সৃই ?» 

গি। কিমই 

র। তুমি কোথায় সই ? 

গ্ি। বিছানাসই। 

র। উঠন| সই! 

গি। নাসই। 

র। গায়ে জল দিব সই। 

গি। জলসই ? ভাল সই, তাও সই। 

র। নহিলে ছাড়ি কই। : 

গি। ছাড়িবে কেন সই? তুমি আমার প্রাণের 
সই--তোমার মত আছে কই? তুমি হালি 
তোমায় না কইলে আর কারে কই? 

র। কথায় সই তুমি চিরজই ; আমি তোমার কাছে 
বোবা! হই, আর মিলাইতে পারি কই ? 

গি। আরও মিল চাই? 





উনি*তোমান কে? ১২৭ 


শা পি 





র। তোমার মুখে ছাই, 'আর মিলে কাজ নাই, 
আমি কাজে যাই। 

এই বলিয়৷ রত্বময়ী গৃহকর্দে গেল! মুণালিনী এ 
পর্যস্ত কোন কথ কছেন নাই। এখন গিরিজায! 
তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 

“ঠাকুরাণি, জাগিয়াছ ?* 

মৃণালিনী কহিলেন, *্জানিয়াই আছি। জাগিয়াই 
থাকি” 

গি। কি ভাবিতেছিলে ? 

স্ব। যাহা ভাবি। 

গিরিজায়া! তখন গম্ভীরভাবে কহিল, "কি করিব? 
আমার দোষ নাই। আমি গুনিয়াছি তিনি এই 
নগরমধ্যে আছেন ঃ এ পর্যন্ত সন্ধান পাই নাই। কিন্ত 
আমর! ত সবে ছুই তিন দিন আসিয়াছি। শীঘ্র ষন্ধান 
করিব।” 

মৃ। গিরিজারা, যদি এ নগরে সন্ধান না! পাই? 
তবে যে এই পাটনীর গৃহে মৃত্যু পধ্যস্ত বাস করিতে 
হইবে। আমার যে যাইবার স্থান নাই। 

মৃণালিনী উপাধানে মুখ  লুকাইলেন। গিরিজারারও 
গণ্ডে নীরবক্রত অশ্রু বহিতে লাগিল। 


১২৮ মুখালিনী « 


এমন সময়ে রত্বময়ী” শশব্যন্তে গৃহমধ্যে আসি! 
কহিল, “সই! সই! দেখিয়া বাও। আমাদের বট- 
তলায় কে ঘুমাইুতেছে। আশ্চধ্য পুরুষ!” 

গিরিজায়!। কুটারদারে দেখিতে আসিল। মুণালিনীও 
কুটারদ্বার পর্যস্ত আসিয়া দেখিলেন। উভয়েই দৃষ্টিমাত্র 
চিনিল। 

সাগর একেবারে উছলিয়া উঠিল। মৃণালিনী গিরি- 
জায়াকে'আলিঙ্গন করিলেন। গিরিজায়! গার্ল, 


“কন্টকে গঠিল বিধি মুণাল অধমে।” 


সেই ধ্বনি স্বপ্রবৎ হেমচন্ত্রের কর্ণে প্রবেশ করিয়া- 
ছিল; মুণালিনী গিরিজায়ার কণ্ঠকণ্,য়ন দেখিয়া 
কহিলেন, 

“চুপ, রাক্ষপী, আমাদিগের দেখা দেওয়! হুইবে না, 
ঁ উনি জাগরিত হইতেছেন। এই অন্তরাল হইতে 
দেখ, উনি কি করেন। উনি যেখানে যান, অদৃষ্তভাবে 
ছুরে থাকিয়া! উহার সঙ্গে যাও।-__-এ কি! উ*হার অঙ্গ 
রক্তময় দেখিতেছি কেন? চল, তবে জামিও সঙ্গে 
চলিলাম।” 

হেমচন্দ্রের ঘুম তাঙ্গিয়াছিল। প্রান্রংকাঁল উপস্থিত 


সিরিজা তো বহ্ধিমান্‌। ১২৯ 


জর ০ জি সরস পা ওসব 





দেখিয়া তিনি পুলব্ডে ভর করিরা গাত্রোখান করিলেন, 
এবং ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে চলিলেন। 
হেমচন্্র কিয়দ্দর গেলে, মৃপালিনী, আর গিরিজানগ! 


তাহার অন্ুসরণার্থ গৃহ হইতে নিষ্কাস্ত/ হইলেন। তথন 
রত্বময়ী জিজ্ঞাসা করিল, 


“ঠাকুরাণি, উনি, তোমার কে 1” 
মৃণালিনী কহিলেন, “দেবতা জানেন ।' 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 





প্রতিজ্ঞা পর্ববতো বহ্রিমান্‌। 


বিশ্রাম করিয়া! হেমচন্দ্র কিঞ্চিৎ সবল হুইস্বাছিলেন । 
শো:ণক্তশ্রাবও কতক মন্দীভূত হইয়্াছিল। শুলে তির 
করিয়। হেমচণ্! প্বচ্ছন্দে গ্রহে প্রত্যাগমন করিলেন । . 
গৃহে আপিয়া দেখিলেন, মনোরম হায়দেশে দীড়াইয়া! : 
আছেন। . 
সণালিনী ও গিরিজায়। অন্তরালে থাকির! মনো 
বষাকে দেখিলেল। 


নিবে ক রর 





১৩৬ মুণালিনী 





'মনোরম চিত্রার্পিত «পুত্তলিকার স্ঠায় দীড়াইয়া রহি- 
লেন। দেখিয়া মৃণালিনী মনে মনে ভাবিলেন, “আমার 
প্রভু বদি রূপে বশীভূত হয়েন, তবে আমার .স্থখের নিশি 
প্রভাত হইয়্াছে।” গিরিজায় ভাবিল, প্রাজপুত্র যদি 
রূপে মুগ্ধ হয়েন, তবে আমার ঠাকুরাণীর কপাল 
ভাঙ্গিয়াছে ?” 

হ্মচন্ত্র মনোরমার নিকট আসিয়া কহিলেন, 
“মনোরমা--এমন করিয়। দাড়াইয়া৷ রহিয়াছ কেন ?” 

মনোরমা কোন 'কথা কহিলেন না। হেমচন্ছ্র পুন- 
রূপি ডাকিলেন, “মনোরম! 1” 

তথাপি উত্তর নাই ; হেমচন্ত্র দেখিলেন আকাশমার্গে 
তাহার স্িরদৃষ্টি স্থাপিত হইয়াছে। 

হেমচন্ত্র পুনরায় বলিলেন, “মনোরমা, কি হইয়াছে 1” 

তখন ধনোরম! ধীরে ধীরে আকাশ হইতে চক্ষু ফিরা- 
ইয়া হেমচন্ত্রের মুখমগ্ডলে স্থাপিত করিল। এবং 
কিয়ংকাল অনিমেষ লোচনে তৎপ্রতি চাহিয়া রহিল। 
পরে হেমচন্ত্রের রুধিরাক্ত পরিচ্ছদে দৃষ্টিপাত হইল। 
তখন মনোরম] বিশ্মিত হইয়! কহিল, 

“এ কি হেমচন্দ্র !, রক্ত কেন? তোমার সুখ গুফ; 


তুমি কি আহত হুইয়াছ ?” 


প্রতি্ঞা--পর্বতে! বহ্িমান্‌। ১৩৯ 


শপ 





'হেমচন্দ্র অন্থুলি দ্বারা স্ন্ধের ক্ষত. দেখাই! দিলেন । 

মনোরমা তখন হেমচন্দরের হুম্ত ধারণ করিয়া গৃহমধ্যে 
পালক্ষোপরি লইদ্বা গেল। এরং. পল্কমধ্যে বারিপুর্ণ 
তঙ্গার আনীত করিয়া, একে একে হেমটন্দ্রের গাত্রৎথসখ 
পরিত্যক্ত করাইয়া অঙ্গের ক্রধির সকল ধৌত করিল।, 
'এবং গোজ্াতিপ্রলোভন নবছুর্ধানল ভূমি হইতে ছিন্ন: 
করিয়া আপন কুন্দনিন্দিত দস্তে চর্বিত “করিল। পরে 
তাহা ক্ষতমুখে প্রয়োগ করিয়া! উপবীতাকারে বস্ত্র দ্বার। 
বাধিল। তখন কহিল, 

“হেমচন্ত্র! আরকি করিব? তুমি সমস্ত রাত্রি জাগ- 
রণ করিয়াছ, লিদ্রা যাইবে ?” 

হেমচন্দ্র কহিলেন, “নিদ্রাভাবে নিতান্ত কাতর 
হইতেছি ।” 

মৃণালিনী মনোরমার কীশর্ধ্য দেখিয়া চিন্তিতাস্তঃকরণে 
গিরিজায়াকে করিলেন, “এ কে গিরিজায়া! ?” 

গি। নাম শুনিলাম মনোরম! | 

মৃূ।? একি হেমচক্রের মলোরমা € 

. গি। তুমি কি বিবেচনা! করিতেছ ? 

.মব। "মি ভাবিতেছি, মনোরমাই ভাগ্যবতী। 

ক্লামি হেমচজ্রের সেবা! করিতে পাঁরিাম না, সে করিল। 


৯৩২ যুণালিনী । * 





বে কার্যের জন্ত আমার, অস্তঃকরখ দগ্ধ হইতেছিল-_ 
নলোরম! সে কার্য্য সম্পন্ন করিল--দেবতার! উহাকে 
আযুন্তী করুন। গিরিজায়া, আমি গ্ুঁহে চলিলাম, 
আমান আর থাঁক উচিত নহে। তুমি এই পল্লীতে থাক, 
হেমচন্ত্র কেমন থাকেন স্বাদ লইয়া যাইও । মনোরম! 
যেই হউক, হেমচন্ত্র আমারই। 


০৯ 


ভৃতীয় পরিচ্ছেদ 


স্তয- 
হেতু-_ধূমাু। 


মনোরম] এবং হেমচন্দ্র গৃহ্মধ্যে প্রবেশ করিলে ম্ণা- 
লিনীীকে বিদায় দিয়! গিরিজায়া উপবন গৃহ প্রাক্ষি 
করিতে লাগিলেন ॥ যেখানে*বেখানে বাতাম্বন-পথ মুক্ত 
দেখিলেন, সেইখানে সাবধানে মুখ উন্নত করিয়া! 
গুহনধো দৃষ্টিপাত করিলেন। এক কক্ষে হেমচগ্রকে 
শয়াবাবস্তার দেখিতে পাইলেন ; দেখিলেন তাহার 
শব্যোপরি মনোরম! বসিয়া আছে। গিরিজায়া সেই 
কাতার়ন“তলে উপবেশন করিলেন। পুৰ্বরাত্রে সেই 
বান্তাক়ন-পথে যবন হেমচন্্রকে দেখ দিয়াছিল।. 


হে ধ্মাৎ ূ ১৩৩. 





শালা ১১১ 


বাতায়ন-তলে উপবেশমে গিরিজায়ার অভিপ্রায় এই 
ছিল যে, হেমচন্দত্র মনোরমায় কি কথোপকথন হয়, তাহ! 
বিরলে থাকিয়া শ্রবণ করে। কিন্তু হেমচন্ত্র নিদ্রাগত, কোন 
কথোপকথনই ত হয় না। একাকী নীরবে" সেই বাতায়ন- 
তলে বসিয় গিরিজায়ার বড়ই কষ্ট হইল। কথা কহিতে পার 
না, হাসিতে পায় না, ব্যঙ্গ করিতে পায় না, বড়ই ক্ই-_. 
স্্ীরসনা কণড,ফিত হইয়া উঠিল । মনে মনে ভাবিতে লাগিল 
--সেই পাপিঙ্ দিপ্বিজয়ই বা কোথায় ? তাহাকে পাইলেও 
ত মুখ খুলিয়া বাঁচি। কিন্তু দিখিজয় গ্রহমধো প্রতুর 
কার্যে নিষুক্ত ছিল-_-তাহারও সাক্ষাৎ পাইল না। তখন 
অন্ত পাত্রাভাবে গিরিজায়া আপনার সহিত মনে মনে 
কথোপকথন আরম্ভ করিল। সে কথোপকথন শুনিতে 
পাঠক মহাশয়ের কৌতুহল জন্মিয়া থাকিলে, প্রশ্নোত্তর 
চ্ছলে তাহা! জানাইতে পারি। গিরিজায়াই প্ররশ্নকর্তী, 
গিরিজায়াই উত্তরদাত্রী। 

প্র। ওলো ! তুই বসিয়৷ কে লো? 


উ। গিরিজায়। লো।। 
প্র। এখানে কেন লো ? 
উ। ম্বণালিনীর জন্তে লো। 


প্র। মৃণালিনী তোর কে ? 
১২ 


সস আজ পবা 


৯৩৪ ম্ণালিনী। 





উ। কেউনা। , 

প্র। তবে তার জন্তে তোর এত মাথা ব্যথা কেন ? 

উ। আমার আর কাজ কি? বেড়াই বেড়াইয়া কি 
করিব? 

প্র। মুগলিনীর জন্তে এখানে কেন ৫ 

উ। এখানে তার একটা শিকলীকাট! পাখী আছে । 

প্র। পাখী ধরিয়া নিয়ে যাবি না কি? 

উ। শিকলী কেটে থাকে ত ধরিয়া কি কৰিব? 
ধরিবই বা কিন্নপে ?. 

প্র। তবে বসিয়া কেন? 

উ।॥ দেখি শিকল কেটেছে কি ন1। 

প্র। কেটেছে না কেটেছে জেনে কি হইবে ? 

উ। পারখিটীর জন্তে মুশালিনী প্রতিরাত্রে কত 
লুকিয়ে লুকিয়ে কাদে- আজি না৷ জানি কতই কাদ্‌বে। 
যদি ভাল সংবাদ লইয়া যাই, তবে অনেক রক্ষা হইবে। 

প্র। আর যদ্দি শিকল কেটে থাকে? 

উ। মুণালিনীকে বলিব যে, পাখী হাতছাড়া 
হুয়েছে-প্রাধারুষ্চ নাম শুনিবে ত আবার বনের পাখী 
ধরিয়া আন। পড়া পাখীর আশ! ছাড়। পিজর! থালি 
' ঝলাথিও না। ্‌ 


এ. হেতু ধূ্দাৎ। ১৩৫ 


প্র। মর্‌ ভিখারীর মেয়ে! তুই আপনার মনের 
মত কথা বলিলি! মৃণালিনী বদি রাগ করিয়া পিঁজব! 
ভাঙ্গিয়া ফেলে? 

উ। ঠিক বলেছিস্‌ সই ৷ তা! সে পাঁরে। বলা হবে না। 

প্র। তবে এখানে বসিয়া রৌদ্রে পুড়িয়৷ মবিস্‌ কেন? 

উ। বড় মাথা ধরিয়াছে তাই। এই যে মেয়েটা 
ঘরের ভিতর বসিয়া আছে__এ মেয়েটা ' বোবা--নহিলে 
এখনও কথা কয় না কেন? মেয়েমানষের মুখ এখনও বন্ধ ? 

ক্ষণেক পরে গিরিজায়ার মনস্কাম সিদ্ধ হইল । হেম- 
চন্দ্রের নিড্রাভঙ্গ হইল। তখন মনোরম! তাহাকে 
জিজ্ঞাস। করিলেন, 

“কেমন, তোমার ঘুম হয়েছে ?” 

ছে। বেশ ঘুম হয়েছে। 

ম। এখন বল কি প্রকারে আঘাত পাইলে ? 

তখন হেমচন্ত্র রাত্রির ঘটনা সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন। 
সনিয়া মনোরম! চিন্তা করিতে লাগিল। 

হেমচন্দ্র কহিলেন, পতোমার জিজ্ঞান্ত শেষ হইপ। 
এখন আমার কথার উত্তর দাও। কালি রাত্রিতে তুমি 
আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া গেলে যাহা! যাহা ঘটিয়াছিল, 
সকল বল।” 


১১৩৬ মৃণালিনী ! 


আসত সপ 


মনোরমা মৃছ যৃহু 'অস্ক,ট্বরে কি বলিল। গিরি- 
জায়! তাহা শুনিতে পাইল না। বুঝিল চুপি চুপি কি কথা 
হইল। ও 

গিরিজায়া ' আর কোন কথা শুনিতে . না. পাই! 
গাত্রোখান করিল। তথন পুনর্বার প্রগ্নোত্তরমাল! 
মনোমধ্যে গ্রথিত হইতে ল।গিল। 

প্র। কি"বুঝিলে ? 

উ। কয়েকটী লক্ষণ মাত্র। 

প্র। কিকিলক্ষণ? 

গিরিজায়া অঙ্কুলিতে গণিতে লাগিল, এক-_ 
মেয়েটা আশ্যধ্য সুন্দরী ; আগুনের কাছে ঘি কি গাঢ় 
থাকে ? দ্ুই--মনোরম] ত হেমচন্ত্রকে ভালবাসে, নহিলে 
এত যত্ব করিল কেন? তিন--একত্র বাস। চারি-_- 
একত্রে রাত বেড়ান। পাঁচ--চুপি চুপি কথা । 

প্র। মনোরম! ভালবাসে ; হেমচন্জ্রের কি? 

“ উ। বাতাস না থাকিলে কি জলে ঢেউ হয়? 
আমাকে যদি কেহ ভালবাসে, আমি তাহাকে ভাপ- 
বামিব সন্দেহ নাই। 

প্র। কিন্তু মৃশালিনীও ত হেমচন্ত্রকে ভালবাসে। 
তবে ত হেমচন্্র মৃণালিনীকে ভালবামিবেই। 


উপনয়--বক্িব্যাপ্যো ধূমবান্। ১৩৭ 


উ। যথার্থ । কিন্ত মৃণাল্বিনী অন্রুপস্থিত, মনোরমা 
উপস্থিত। 

এই ভাবিয়! গিরিজায়৷ ধীরে ধীরে গৃহের দ্বারদেশে 
আসিয়া দ্াড়াইল। তথায় একটা গীত ' আরম্ভ করিয়া 
কহিল, 

“ভিক্ষ। দাও গো ।” 


চভূর্থ পরিচ্ছেদ 





উপনয়-_বক্ছিব্যাপ্যো ধূমবান+ 


গিরিজায়। গীত গাফ়িল, 


“কাহে সই জীরত মরত কি বিধান? 
ব্রজকি কিশোর সই, কাহা গেল ভ।গই, 
জজন টুটায়ল পরাণ ।” 


সঙ্গীতধ্বাঁন হেমচন্ত্রের কর্ণে প্রবেশ করিল। ন্বপ্রশ্রুত 
শকের ভান করে প্রবেশ করিল। 
গিরিজায়া আবার গ্রায়িল, 


১৩৮ ম্ণালিনী | 


পাল এ সাপ ০. ৩ লে সপ ৯. সপ পা, টে পর সর না ৫০৯৪ ০৫ রত ০৪ সপ লা (সদ জে 


“ব্রজকি কিশোর দই, কীহ। গেল ভাগই, 
ব্রজবধু টুটীয়ল পরাণ।” 
হেমচন্দ্র উন্মুখ হইয়। শুনিতে লাগিলেন । 
গিরিঞ্জায়া আবার গায়িল, 
“মিলি গেই নাগরী, হুলি গেই মাধব, 
রাপবিহীন গোপকুঙারী | 
কো! জ!নে পির সই, রসময় প্রেমিক, 


হেন বধু বূপৃকি ভিখারী ৪” 


হেমচন্দ্র কহিলেন, “এ কি! মনোরমা, এ বে গিরি- 
জায়ার স্বর! আমি চলিলাম।” এই বলিয়! লম্ফ্ক দিয়া 
হেমচন্দ্র শধ্যা হইতে অবতরণ করিলেন । গিরিজায়! 
গাক্িতে লাগিল, 
“আগে নাহি বুখনু, এ রূপ দেখি ভুলনু, 
ছদি বেছু চরণ যুগল। 


যমুনা-সলিলে সই, অব তনু ডারব, 
আন সখি তখিব গরল ॥” 


হেমচন্্র গিরিজায়ার সন্মুথে উপস্থিত হইলেন ব্য্ত 
স্বরে কহিলেন, 

শগিরিজায়া! এ কি, গিরিজায়া! তুমি এখানে? 
তুমি এখানে কেন? সুমি এদেশে ফবে আসিলে 1” 


উপনয়-ুবহ্িব্যাপ্যো ধূমবান্‌। ১৩৯ 
গিরিজায়া কহিল, “আমি এখানে অনেক দিন 
'আসিয়াছি।” এই বলিয়া আবার গায়িতে লাগিল, 


' কিবা কাননবল্লরী, গল বেটি বাই. 
নবীন তমালে দিব ফাস ।” 


হেমচন্দ্র কহিলেন, "তুমি এ দেশে কেন এলে ?* 
খ্িরিজায়া কহিল, প্ভিক্ষ/! আমার উপজীবিক1। 
রাজধানীতে অধিক ভিক্ষা পাইব বলিয়া আপগক্সাছি-_ 


“কিনা কাননবল্পরী, গল বেটি বধই, * 
নবীন তমালে দিব ফাস।” 


হেমচন্দ্র গীতে কর্ণপাত ন৷ করিয়া কহিলেন, “মৃণালিমী, 
কেমন মাছে; দেখিয়া আসিয়া ?” 
গিরিজায়া গায়িতে লাগিল, 


“নহে--চ্ঠ।ম স্তাম শাম ভীম, শ্যাম নাম জপয়ি, 
ছার তনু রব বিনাশ ।” 


ক্মচন্দর কহিলেন, “তোমার গীত রাখ। আমার 
কথার উত্তর দাও! মুণালিনী কেমন আছে, দেখিয়া 
আসিয়াছ ?” 

গিরিজার়া কহিল, “মৃবণালিনীকে আমি দেখিয়া আসি 
নাই। এ গীত আপনার ভাল না লাগে, অন্ত গীত. 
গাইতেছি।” 


১৪৪ মৃণালিনী,। 


"এ জনমের সঙ্গে কি ঘুই জনমের সাধ ফুরাইবে । 
কিংবা জন্ম জন্মাস্তর়ে, এ সাধ মোর পুরাইবে ॥” 


হেমচন্ত্র কহিলেন, "গিরিজায়া, তোমাকে মিনতি 
করিতেছি গান রাখ, ম্বণালিনীর সংবাদ বল।” 

গি। কি বলিব? 

ছে। মুণালিনীকে কেন দেখিয়া আইস নাই ? 

গি। গৌড়নগরে তিনি নাই। 

হে। কেন? কোথায় গিয়াছেন ? 

গি। মথুরায়। 

ছে। মথুরায়? মধুরায় কাহার সঙ্গে গেলেন? কি 
প্রকারে গেলেন? কেন গেলেন? 

গি। তীহার পিত! কি প্রকারে সন্ধান পাইয়া লোক 
পাঠাইয়া লইয়! গিয়াছেন। বুবি তাহার বিবাহ উপস্থিত। 
বুবি বিবাহ দিতে লইয়! গিয়াছেন। 

' ছে। কি? কিকরিতে? 

গি। মৃণালিনীর বিবাহ দিতে তাঁহার পিতা তাহাকে 
লইয়া গিপ্াছেন। . 

হেমচন্ত্র সুখ ফিরাইলেন। গিরিজায়! সে মুখ দেখিতে 
পাইল নাঃ আর যে হেমচন্্ের স্নস্থ ক্ষতমুখ ছুটিয়। 


উপনর-_রন্ির্যাপ্যো ধূমবান্‌। 38১ 


হয শে 





বন্ধনবস্ত্র রক্তে প্লাবিত হইতেছিল; তাহাও দেখিতে পাইল 
না। সে পূর্মত গায়িল, 
 শরবধি তোযে সাধি শুন, জন্ম যদি দিবে গুন, 
আমারে আবার যেন, রমণী-জনম দ্বিবে। 


লাজ ভয় তেয়াগিব, এ সাধ মোর পূরাইব, 
সাগর ছেঁচে রতন নিব, কণ্ঠে রাখব নিশি দিবে ।” 


হেমচন্দ্র মুখ ফিরাইলেন। বলিলেন, *গিরিজায়, 

, তোমার সংবাদ শুঁভ। উত্তম হুইয়াছে।» 
এই বলিয়া হেমচন্দ্র গৃহমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন । 
গিরিজায়ার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়। পড়িল। গিরিজায়! 
মনে করিয়াছিল, মিছা করিয়া মুণালিনীর বিবাহের 
কথ! বলিয়া সে হেমচন্ত্রের পরীক্ষা! করিয়। দেখিবে। 
মনে করিয়াছিল যে মৃণালিনীর বিবাহ উপস্থিত শুনিয়। 
হেমচন্ত্র বড় কাতর হইবে, 'বড় রাগ করিবে। কৈতা 
ত কিছুই হইল না। তখন গিরিজায়৷ কপালে করাথাত 
করিয়া ভাবিল, “হায় কি করিলাম! কেন অনর্থক এ 
মিথ্যা রটনা করিলাম ! হেমচন্ত্র ত সুখী হইল দেখিতেছি 
_-বলিয়। গেল--সংবাদ শুভ। এখন ঠাকুরাণীর দশা 
কি হইবে ?* হেমচন্ত্র যে কেন গিরিজায়াকে বলিলেন, 
' তোমার সংবাদ শুত, ভাহা, গিবিজায়া ভিখারিণী বৈ 


১৪২ _ স্বণালিনী৭ 


সপ পেশ ৯ সপ সন পপ শাল পিস পা কে 5 পপি পিস 





ত নয়--কি বুঝিবে?" .যে ক্রোষভরে হেমচজ্্র এই 
মৃণালিনীর জন্য গুরুদেবের প্রতি শরসন্ধানে উদ্যত হুইয়া- 
ছিলেন, সেই, হূর্জয় ক্রোধ হৃদয়মধ্যে সমুদিত হইল। 
অভিমানাধিক্যে, ছুর্দম ক্রোধাবেগে, হেমচন্দ্র গিরি- 
জায়াকে বলিলেন, “তোমার সংবাদ শুভ !”» 

গিরিজায়! তাহা বুঝিতে পারিল না। মনে করিল 
এই ষষ্ট লক্ষণ । কেহ তাহাকে ভিক্ষা দিল না) সে৪ 
ভিক্ষার প্রতীক্ষা! করিল না; “শিকলী কাটিয়াছে” 
সিদ্ধান্ত করিয়। গৃহাভিমুখে চলিল। 





পঞ্চম পারচ্ছেদ । 


১ 


আর একটী সংবাদ । 


, সেই দিন মাধবাচাধ্যের পর্যটন সমাপ্ু হইল। 
তিনি নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন । শথায় প্রি শিষ্য 
হেমচন্দ্রকে দর্শনদান করিয়া! চরিতার্থ করিলেন। এবং 
আশীর্বাদ, আলিঙ্গন, কুশল-প্রশ্নাদির পরে বিরলে উভয়ের 
উদ্দেশ্ত সাধনের কথোপকথন করিতে লাগিলেন । 

আপন ব্রমগবৃত্তাস্ত সঘিত্ভারে বিবৃত করিয়া মাধবা- 


আর একটা মংবাদ। ১৪৩ 





এপ সে এপস পপর 


চার্ধ্য কহিলেন, “খত শ্রম করিয়া কতকদুর কৃতকার্য 
হইয়াছি। এতদ্দেশে অধীন রাজগণের মধ্যে অনেকেই 
রণক্ষেত্রে সসৈম্তে সেন রাজার সহান়তা করিতে স্বীকৃত 
হইয়াছেন । অচিরাৎ সকলে আসিয়া নবদীপে সমবেত 
হইবেন ।” . 
হেমচন্ত্র কহিলেন, “তীহারা অদ্যই এস্কলে ন! 
মাসিলে সকলই বিফল হইবে। যবন-সের্ন আসিয়াছে, 
মহাবনে অবস্থিতি করিতেছে। আজি কালি নগর 
আক্রমণ করিবে 1৮ 

মাধবাচাধ্য শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। কহিলেন, 
*গোৌড়েশ্বরের পক্ষ হইতে কি উদ্যম হইয়াছে ?” 

ছে। কিছুই না। বোধ হয় রাজসন্নিধানে এ সংবাদ 
এ পধ্যস্ত প্রচার হয় নাই। আমি দৈবাৎ কালি এ 
ংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। 

মা। এ বিষয় তুমি রাজগোচর করিয়। রৎপরামর্শ 
দাও নাই কেন? 

হে। সংবাদপ্রাপ্তির পরেই পথিমধ্যে দস্যু কর্তৃক 
আহত হইয়া! রাজপথে পড়িয়াছিলাম। এই মাত্র গৃছে 
আসিয়া! কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতেছি । বলহানি প্রযুক্ত 
রাজনমক্ষে ঘাইতে পারি নাক । এখনই যাইতেছি। 


১২৪৪ মখালিনী ।, 





মা। তুমি এখন বিশ্রাম কর। আমি রাজার নিকট 
যাইতেছি। পশ্চাৎ মেরূপ হয় তোমাকে .জানাইব। 
এই বলিয়া মাধবাচার্ষ্য গাত্রোথান করিলেন । 

তখন হেমচন্দ্র বপিলেন, প্প্রতৃ! আপনি গৌড় 
পধ্যন্ত গমন করিয়াছিলেন শুনিলাম---* 

মাধবাচাধ্য অভিপ্রায় বুবিয়া কহিলেন, “গিয়া 
ছিলাম। তুমি মৃণালিনীর সংবাদ কামন1 করিয়া জিজ্ঞাসা 
করিতেছ ? যুণালিনী তথায় নাই ।” 

হে। কোথায়' গিয়াছে? 

মা। তাহ! আমি অবগত নহি, কেহ সংবাদ দিতে 
গপারিল না। 

হে। কেন গিয়াছে? 

মা। বৎস! সে সঞ্চল পরিচয় যুদ্ধাস্তে দিব। 

হেমচন্্র জকুটা করিয়া কহিলেন, *ম্বরূপ বৃত্তান্ত 
আমাকে জানাইলে, আমি যে মর্শপীড়ায় কাতর হইব, 
সে' আশঙ্কা করিবেন না। আমিও কিয়দংশ শ্রবণ 
করিয়াছি। যাহা অবগত আছেন, তাহা! নিঃসক্কোচে 
আমার নিকট প্রকাশ করুন।” ূ 

মাধবাচাধ্য গৌড়নগরে গমন করিলে হাযীকেশ 
তাহাকে আপন জানমত মৃণালিনীয় বৃতাস্ত জ্ঞাত করিরী- 


আর একটা সংবাদ । ১৪৫ 
ছিলেন। তাহাই প্রকৃত বৃত্তাত্ত বলিয়া মাধবাচার্যেরও 
বোধ হইয়াছিল; মাধবাচাধ্য কশ্পিন্কালে স্ত্রীজাতির 
অনুরাগী নহেন__সুতরাং স্ত্রীচরিত্র বুঝিতেন না। এক্ষণে 
হেষচন্দের কথা শুনিয়া তাহার বোধ হইল যে, হেমচন্ত্র 
সেই বৃত্তান্তই কতক কতক শ্রবণ করিয়া! মৃণালিনীর কামন! 
পদ্থিত্যাগ করিয়াছেন__অতএব কোন নূতন মনঃখ্ীড়ার 
সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া, পুরর্বার আসনগ্রহণ পূর্বক হৃযী- 
কেশের কথিত বিবরণ হেমচন্দ্রকে শুন্বাইতে লাগিলেন। 

হেমচন্ত্র অধোমুখে করতলোপরি জ্রকুটাকুটিল লঙাট 
সংস্থাপিত করিয়া নিঃশকে সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন | 
মাধবাচার্যের কথ! সমাপ্ত হইলেও বাঙ্নিষ্পত্তি করিলেন 
না। সেই অবস্থাতেই রহিলেন। মাধবাচাধ্য ডাকি- 
লেন, “হেমচন্দ্র 1” কোন উত্তর পাইলেন না। পুননরপি 
'ডাকিলেন, “হেমচত্ত্র 1” তর্ধপি নিকুত্তর | 

তখন মাধবাচার্য গাত্রোখান করিয়৷ হেমচন্ত্রের হস্ত 
ধারণ করিলেন ; অতি কোমল, ন্গেহময় "্বরে কহিলেন, 
“বৎস ! তাত ! মুখ তোল, আমার সঙ্গে কথা কও !” 

হেমচন্দ্র মুখ তুলিলেন। মুখ দেখিয়া মাধবাচার্যযও 
ভীত হুইলেন। মাধবাচাধ্য কহিলেন, "আমার সন্ধি 
আলাপ কর'। ক্রোধ-হইয়া থারে তাহা! ব্যক্ত কর।” 


৬৩ 


5৬ সুশালিনী। 





রেসচন্ত্র কহিলেন, কাহার কথায় 'বিশ্বাস করিব? 
'ছাধীকেশ শ্রকদ্ধপ কহিয়াছে। তিখাক্িণী জার এর 
“প্রকার বলিল।” 

মাধবাচার্যা 'কহিলেন, *ভিখারিণী কে? সে রি 
ধলিদ্বাছে ?” 

হেমচন্ত্র অতি সংক্ষেপে উত্তর দিলেন'। 

মাধঘাচাধ্য সম্কৃচিত স্বরে কহিলেন, “ৃষীকফেশেরই 
কথা মিথ্যা, বোধ হয় 1” 

হেমচন্র কহিলেন, "হাবীকেশের প্রত্যক্ষ ।” 

তিনি উঠিয়। ঈাড়াইলেন। পিডৃদত .শূল হচ্ডে 
আইলেন। কম্পিত কলেবরে গৃহ্মধ্যে 'নিঃশন্দে পাদচারণ 
করিতে লাগিলেন । 

ছ্মাচার্য জিজ্ঞাসা কম়িলেন, “ফি ভাদিতেন্ছ ?” 

- হেমচন্্র করস্থ শুল দেখাইপ্স! কছিজেন, বাত 
এই "্শূলে বিদ্ধ কত্সিব |” 
এ. 'মাধবাচার্ধ্য তাহার যুখকান্তি দেখিয়া ভীত হউক 
অপন্যত ছইলেন। 

'প্রাতে মৃশালিনী বলিষা পিক্বাছিলেন,। পছেমচন্জ 
শআ্সামারই।” 


আমি.ত'উগ্মাদিনী |] ১৪, 





ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


গিট উর 


“আমি ত উন্মাদিনী |” 


অপরাহে মাধবাচার্ধ্য প্রত্যাবর্তন করিলেন। ভিনি 
সংবাদ খআনিলেন যে ধর্মাধিকার  প্রকাশ' করিয়াছেন, 
খযনসেন। আলিয়াছে বটে; কিস্ত পুর্ববঙিত রাজ্যে 
দিঞ্রোহের সন্ভাবন! গুনি্থ! যবনসেনাপতি সন্ধিষংস্থাখন: 
ইচ্ছুক হ্ইয়াছেন। আগামী: কল্য তাহারা দূত প্রেরণ 
করিবেন। দূতের আগমন অপেক্ষা করিয়া কোন: 
যুদ্ধোদাক্ হইতেছে না। এই সংবাদ দিয়া যাধবাচাধ্য 
কহিলেন, «এই কুলাঙ্গার রাজ। ধর্মাধিকারের বুদ্ধিতে, 
নষ্ট হইবে ।” রর 

কথা হেমচন্রের কর্ণে গ্রবেশলাভ করিল কি. না 
সনগেহ। তাচছাকে বিমনা দেখিয়া 'মাধবাচাধ্য বিদাক় 
হইলেন । ৃ : 

সন্ধ্যার প্রার্ালে .মনোরম! হেমচক্রের গৃছে প্রবেশ 
করিজ। হেমচন্দ্রকে দেখিয়া মনোরম! কহিল, 

"ভাই ! আজ তুমি অমন কেন ?” 


১৪৮ সণালিনী । 


হেম। কেমন আমি,? 

মনো। তোমার মুখখানা শ্রাবণের আকাশের মভ 
অন্ধকার ১ ভাগ্রমামের গঙ্গার মত রাগে ভরা) অত 
ক্রুকুটা করিতেছ কেন? চক্ষের পলক নাই কেন-_ 
আর দেখি--তাই ত, চোখে জল ) তুমি কেঁদেছ ? 

হেমচন্ছ্র মনোরমার মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন ; 
আবার চক্ষু অধন্ত করিলেন ১ পুনর্বার উন্নত গবাক্ষপথে 
দৃষ্টি করিলেন; আবার মনোরমার মুখপ্রতি চাহিয়! 
রহিলেন। মনোরম! বুঝিল যে, দৃষ্টির এইরূপ গতির 
কোন উদ্দেশ্ত নাই । যখন কথ! কণ্ঠাগত, অথচ বলিবার 
নহে, তখনই দৃষ্টি এইরূপ হয়। মনোরম] কহিল, 

পহেমচন্ত্র, ভূমি কেন কাতর হুইয়াছ? কি হুইস়্াছে ? 
হেমচন্দ্র কহিলেন, “কিছু ন1।” 

মনোরম! প্রথমে কিছু "বলিল না-পরে আপন! 
আগনি. মৃছ মহ কথা কহিতে লাগিল। “কিছু না-- 
বঙ্গিবে না! ছি! ছি! বুকের ভিতর বিছ! পুষিবে 1” 
বলিতে বলিতে মনোরমার চক্ষু দিয়া এক বিন্দু বারি 


হিল ;--পরে অকম্মাৎ হেমচন্দ্রের মুখপ্রতি চাহিয়। 


কহিল, "আমাকে বপিবে না কেন? আমি. যে তোমার 
ভগিনী 1” 


আমি ত উন্মাদিনী ূ ১৪৯ 

মনোরমার মুখের ভাবে, *শাস্তদৃষ্টিতে এত যত্্, এড 
মুদুতা, এত সহপয়তা প্রকাশ পাইল ষে হেমচন্দ্রের 
অন্তঃকরণ দ্রবীভূত হইল। তিনি কহিলেন, “আমার যে 
যন্ত্রণা, তাহা ভগিনীর নিকট কথনীয় নহে ।” 

মনোরুম! কহিল, “তবে আমি ভগিনী নহি।” «৯ 

হ্মচন্ত্র কিছুতেই উত্তর কগিলেন না। তথাপি 
প্রত্যাশাপনন হইয়া মনোরনা তাহার মুখগ্রতি চাহিয়া 
রহিল। কহিল, 

“আমি তোমার কেহ নহি ।” 

হেম। আমার ছুঃখ ভগিনীর অশ্রাব্য--অপরের ও 
'মশ্রাব্য | 

হেমচন্ট্রের কস্বর করুণাময়--নিতান্ত আধিব্যক্ফি- 
পরিপূর্ণ ; তাহা মনোরমার, প্রাণের ভিতর গিষ্া বাজিল। 
তখনই সে স্বর পরিবর্তিত হইল, নয়নে অগ্রিক্ষ,লিঙ্ নিত 
হইল-অধর দংশন করিয়। হেমচন্দ্র কহিলেন, “আমাব 
দুঃখকি? ছুঃখ কিছুই না। আমি মনি ভ্রমে কালসাপ 
কণ্ঠে ধগিনাছিলাম, এখন তাহা ফেলিয় দিয়াছি।” 

মনোরম! আবার পৃর্ববৎ হেমচন্ট্ের প্রতি অনিমেষ 
লোচনে চাহিয়া রহিল। ক্রমে তাহার মুখমগুলে অতি 
সধুর, অতি সক্রুণ হাস্য গ্রকচিত হইহল। বালিকা 


১8৬ স্ণালিনী। 


প্রগল্ভতাপ্রাপ্ত হইল। ঘূর্য্যরশ্ির অপেক্ষা যে রশি 
সমুজ্জল, তাহার কিরীট পরিয়া প্রতিভাদেবী দেখ! দিলেন । 
মনোরমা কহিল, , *বুবিয়াছি। তুমি না বুবিয ভালবাস, 
তাহার পরিণাম ঘটয়াছে।» 

হেম। পভালবাসিতাম 1” হেমচন্ত্র বর্তমুুনর পরি- 
বর্তে অতীতকাল ব্যবহার করিলেন। অমনি নীরবে 
নিঃক্রত অশ্রজলে ত্হার মুখমণ্ডল ভাসিয়া গেল। 

মনোরম। বিরক্ত হইল। বলিল, “ছি! ছি! 
প্রতারণা! ধে পরকে প্রতারণা করে সে বঞ্চক মাত্র। 
যে আত্মপ্রতারণ| করে, তাহার সর্বনাশ ঘটে।” মনো- 
রম! বিরক্তিবশতঃ আপন অলকদাম চম্পকাম্থুলিতে জড়িত 
করিয়া টানিতে লাগিল। 
 . হেমচন্ত্র বিম্মিত হইলেন, কহিলেন, কি প্রতারণ! 
করিলাম ?” | 
: মেনোরম। কহিল, “ভালবাসিতাম কি? তুমি তাঁল- 
হাস। নহিলে কীটিলে কেন? কি? আজি তোমার 
স্নেহের পাত্র অপরাধী হুইয়াছে বলিয়া, তোমার ভালবাসা 
গিশ্বাছে ? কে তোমায় এমন . প্রবোধ দিয়াছে 1” বলিতে 
বলিতে মলোরমার প্রৌড়িভাবাপনন; মুখকাস্তি সহসা প্রফুল্ল 
পল্পবৎ অধিকতর ভাবব্যঞ্রক হইতে লাগিল, চক্ষু অধ 


, আমি ত উন্মাদিনী। ১৫$ 


শপ পপ তপ্ত ৯ ৮ 


জ্যোতিঃস্ক রৎ হইতে লাগিল, ক্ষঠস্বর অধিকতর পরিশ্ফট, 
আগ্রহকম্পিত হুইতে, লাগিল; বলিতে লাগিল, “এ 
কেবল বীরদস্তকারী পুরুষদের দর্প মাত্র। অহ্ম্কার 
কুলপরিল্ীবনী গঙ্গা গঙ্গার বেগ রোধ করিতে পারিবে, তথাপি 
তুমি প্রণযিনীকে পাপিষ্ঠা মনে করিয়া কখনও প্রণয়ের 
বেগ রোধ করিতে পারিবে না। হা৷ কৃ! মা 
লেই প্রতারক 1!” 

হেমচন্দ্র বিশ্মিত হইয়া ভাবিলেন, “আমি সিন 
এক দ্বিন বালিকা মনে করিয়াছিলাম.?” | 

মনোরমা৷ কহিতে লাগিল, “তুমি পুরাণ গুনিয়াছ 
আমি পণ্ডিতের নিকট তাহার গৃঢ়ার্থ সছিত শুনিয়াছি।। 
লেখা আছে, ভগীরথ গঙ্গ! আনিয়াছিলেন ) এক দ্াস্তিক 
মত্ত হস্ত তাহার বেগ'সংবরণ করিতে গিয়! ভাসিয়া গিয়া. 
ছিল। ইহার অর্থকি? গল প্রেমপ্রবাহ স্বরূপ? ইহা 
' জগদীশ্বর-পাদ-পল্প-নিঃস্যত, ইহা জগতে পবিতর--যে 
ইহাতে অবগাহন করে, সেই পুণ্যময় হয়। ইনি মৃত্যু 
জয়-জটা-বিহারিণী ) যে মৃত্যুকে -জয় করিতে পারে, সেও 
প্রণয়কে মন্তকে ধারণ করে, আমি যেমন শুনিকাছি, 
ঠিক সেইরূপ বলিতেছি। দাস্তিক হ্ন্ডী দচন্তর অবতার 


১৫২ মুপালিনী ॥ 


শি রে শপ শা শাপপশ্প শা আজ | শা মত অপ জন শপ শি ৯ সপ পি ০৯ রস ভগ | ৯৮ পক তে পা পপ, পপ, 


স্বরূপ, নে প্রণয়বেগে ভাসিয়! যায়। প্রণয় প্রথমে এক- 
মাত্র পথ অবলম্বন করিয়া উপযুক্ত সময়ে শতমুখী হয়; 
প্রণয় স্বভাবসিদ্ধ, হইলে, শতপাত্রে স্তস্ত হয়__পরিশেষে 
সাগরস্ঙ্গমে লয় প্রাপ্ত হয়--সংসারস্থ সর্বজীবে বিলীন হয়।” 

হে। তোমার উপদেষ্টা কি বলিয়াছেন, প্রণয়ের 
পাত্রাপাত্র নাই ? পাঁপাসক্তকে কি ভালবাঁসিতে হইবে £ 

ম। পাপাসক্তকে ভালবাসিতে হইবে। প্রণয়ের 
পাত্রাপাত্র নাই। সকলকেই ভালবাসিবে, প্রণয় জন্মি- 
লেই তাহাকে যত্বে স্থান দিবে, কেন না৷ প্রণয় অমুলা । 
ভাই, যে ভীল, তাকে কে ন! ভালবাসে ? ষে মন্দ, তাকে 
দে আপনা ভুলিয়। ভালবাসে, আমি ভাকে বড় ভাল- 
বাসি। কিন্তু আমি ত উন্মািনী। 

হেমচন্দ্র বিশ্মিত হইয়া কহিলেন, “মনোররমা, এ 
সকল তোমায় কে শিখাইল? * তোমার উপদেষ্টা 
অলৌকিক ব্যক্তি”, | 

মনোরমা সুখাবনত করিয়া কহিলেন, “তিনি সব্ধ- 
জ্ঞানী, কিন্তু--” 

হথে। কিস্তকি? 

ম।. তিনি অগ্নিস্বরপ-_-আলে! করেন, কিস্ত দগ্ধও 
করেন। 


'মি ত উন্মাদিনী। ১৫৩ 





মনোরমা. ক্ষণেক মুখাবনত্ত করিয়া নীরব হইয়া 
রহিল। 

হেমচন্জ্র বলিলেন, “মনোরম, তোমার মুখ দেখিয়া, 
আর তোমার কথা শুনিয়া, আমার বোধ হইতেছে, 
তুমিও ভাল বাসিয়্াছ। বোধ হয় ধাহাঁকে তুমি অগ্নির 
সহিত তুলন! করিলে তিনিই তোমার প্রণয্বাধিকারী 1” 

মনোরমা পুর্ধবমত নীরবে রহিল। হেমচন্ত্র পুনরপি 
বলিন্তে লাগিলেন, প্যদি ইহা! সত্য হয়, তবে আমার 
একটী কথা গুন। স্ত্রীলোকের সতীত্বের অধিক আর 
ধর্ম নাই? যেন্ত্রীর সতীত্ব নাই, সে শৃকরীর অপেক্ষা ও 
অধম। সতীত্বের হানি কেবল কাধ্যেই ঘটে এমন নহে; 
স্বামী ভিন্ন অন্ত পুরুষের চিন্তামাত্রও সতীত্বের বি্। 
তুমি বিধব!, বদি স্বামী ভিন্ন অপরকে মনেও ভার, তবে 
তুমি ইহলোকে পরলোকে ' স্ত্রীজাতির অধম হইয়া 
খাকিবে। অতএব সাবধান হও। যদি কাহারও প্রতি 
চিত্ত নিবিষ্ট থাকে, তবে তাহাকে বিস্বৃত হও |” ্ 

মনোরম উচ্চ হাস্ত করিয়া উঠিল) পরে মুখে 
অঞ্চল দিয়। হাসিতে লাগিল, হাঁসি বন্ধ হয় না। হেম- 
চন্দ্র কিঞ্চিং অগ্রসন্ন হইলেন, কহিলেন, “হাসিতেছ 
কেন ?” 


সস. -' সগালিলী। 

মনোরম কহিলেন, * “ভাছি, এই গঙ্গাতীকে গিয়া 
াড়াও; সি রাগ নসায়ে 
বাও।” 

হেম। কেন? 

মা? স্বতি কি আপন ইচ্ছাধীন ? বাজপুত্র, কাল- 
সর্গকে মনে করিঙ্সা'কি সুখ? কিন্ত তথাপি তুষ্গি ভাহাকে 
স্কুলিতেছ না কেন? 

ছে। তাহার দংশনের জালার,। * 

ম। আর সে যদি দংশদ না করিত? তবে কি 
তাহাকে ভুলিতে ? 
" ছেযচন্ছর উত্তর করিলেন না। মনোরমা বলিতে 
লাগিল, “তোমার ফুলেন্স মালা. কাঙ্গপাপ হইক্ছে, তবু 
জুছ্ধি ভুঙ্গিতে পারিতেছ না). আমি, আমি ত. পাগল 
আমি আমার পুষ্পহার কেন ছিড়িব ?” 

হেমচন্্র কহিলেন, “তুষি এক প্রচ্ষার অক্ায় বঙ্গিতেছ 
াঁ। বিশ্বৃতি স্বেচ্ছাধীন: ক্রিয়া নহে ; লোচ্ষ আম্মগরিষায় 
তন্ধ হই পরের প্রতি যে সকল উপদেশ করে) তন্মধ্যে 
“বিস্কৃত হও এ্রই উপদেশের অপেক্ষা হাস্াম্পদ আর 
. কিছুই, নাই। কেহ কাহাকে বলে না, অর্থচিন্তা ছাড় ; 
ষশের ইচ্ছ! ছাড়; জ্ঞানচিন্ত। ছাড়) ক্ষুযানিবারগেক্ছা 


আমি  উদ্পঠদিনী। ১ 
ত্যাগ কর ? দ্ছফানিবারণেচ্ছা! ত্যাগ কর নিদ্রা ছাড়) 
তবে কেন বলিবে, ভালবাস! ছাড় ? ভালবাসা কি এ 
সকল: "অপেক্ষা ছোট? এএ সকল অপেক্ষা প্রগর নান 
নহে--কিস্তু ধর্মের অপেক্ষা ন্যুন বটে? ধর্মের জন্য 
প্রেমকে সংছার করিবে। স্ত্রীর পরম ধর্ম সতীত্ব। সেই 
জন্য বন্দিতেছি, ঘি পার, প্রেম লংহাব্র কর ।” 

ম। আমি অবলা; জ্ঞানহীন।? বিবশা;। আরম 
ধর্্ণধর্ম কাহাকে বলে, তাহা জানি ন। আমি এইমান 
জানি, ধর্ম ভিন প্রেম জমে. না। 

হে। সাবধান, মনোরম! বাসনা হইতে প্রান্তি 
জন্মে; ভ্রীন্তি হইতে ধর্ম জন্মে । তোমার ভ্রান্তি পর্যযস্ত 
হইয়াছে । তুমি বিবেচন। করিয়! বল দেখি, তুমি ঘন্দি 
ধর্শে একের পত্বী, মনে অগ্তেয় গত্থী হইল, তবে ভূমি 
দ্দিচাঁরিণী হছইল্সে কি ন11 * 

যো রি “অনোরমা 
চন্ম হস্তে লইয়া কহিল, “ভাই, হেমচন্দ্র, তোমাক ৪ 
ঢাল কিসের চামড়া ?” 

হেয়চক্ হাক কক্সিলেন। নিন রিার 
সিটি রাজিক! ! ণ 


১৫৬ সণালিনী। 


গা র্‌ 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 


গিরিজায়ার সংবাদ । 


গিরিজাযা যখন পাটনীর গৃছে প্রত্যাবর্তন করে, 
তখন প্রাণাপ্তে হেমচন্জের লবান্ুরাগের কথা মুপালিনীর 
সাক্ষাতে ব্যক্ত করিবে ন! স্থির করিয়াছিল। মৃণালিনী 
তাহার আগমন : প্রতীক্ষায় পিঞ্ররে বদ্ধ বিহ্ঙ্গীর ন্ায় 
চঞ্চল! হুইয়া রহিয়াছিলেন ; গিরিজাক্াকে দেখিবামাত্র 
কহিলেন, “বল গিরিজাষা, কি দেখিলে? হেম্চজ্ 
কেমন আছেন ?” 

গিরিজায়। কহিল, “ভাল আছেন ।” 

স্ব। কেন, অমন কযিয়। বলিলে কেন? তোমাৰ 
'কথায় উৎসাহ নাই কেন? যেন হুঠিত ইরা বলিতেছ ; 
কিন? 

গি। সেকি? 

যূ। গিরিজায়া আমাকে প্রভারণা করিও না; 
হেষচঞ্জর কি তাল হরেন নাই, তাহা হইলে আমাকে 
স্পষ্ট করিয়া! বল। সন্দেহের অপেক্ষ] প্রতীতি ভান 

| )স 





গিরিজায়ার সংবাদ । ১৫৭. 

গিরিজায়৷ এরার সহান্তে কহিল, “তুমি কেন অনর্থক 
ৰাত্ত হও। আমি নিশ্চিত বলিতেছি তীহার শরীরে 
কিছুই-ক্লেশ নাই। তিনি উঠিয়া বেড়াইতেছেন ।” 

মৃণালিনী ক্ষণেক চিস্তা করিয়া কহিলেন, “মনোরমার 
দহিত তাহার কোন কথাবার্থ! গুনিলে ?” 

গি। শুনিলাম/ 

মূ। কিশুনিলে! 

গিরিজায়া তখন হেমচন্দ্র যাহ! বলিয়াছেন ভাহা 
কহিলেন । কেবল হেমচন্দ্রের সঙ্গে যে মনোরম নিশা 
পর্যটন করিয়াছিলেন ও কাণে কাণে কথ। বলিয়াছিলেন্ট 
এই ছুইটী বিষয় গোপন করিলেন। মৃণ্ণলিনী জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “তুমি হেমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছ ?” 

গিরিজায়! কিছু ইতস্ততঃ করিয়। কহিল, “করিয়াছি ।” 

মব। তিনিকি কহিলেন? 

গি। তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন । 

মূ। তুমি কি বলিলে? 

গি। আম বলিলাম, তুমি ভাল আছ। 
, ম্ব। আমি এখানে আসিয়াছি, তাহা বলিরাছ ? 

ণি। না। 

মু। গিরিজারা, তুমি ইতস্ততঃ করিয়া! উত্তর দিতেছ 


১৪ 





১৫৮ মুণালিনী । 
তোমার মুখ শুকৃন। তুমি আমার মুখপানে চাছিতে 
পারিতেছ না; আমি নিশ্চিত বুঝিত্েছি, তুদ্ি কোন 
অমঙ্গল সংবাদ আমার নিকট লুকাইতেছ। . আঁমি তোমার 
কথায় খিশ্বাস করিতে পারিতেছি না । যাহা থাকে অদৃষ্টে, 
আমি ন্বন্বং হেমচন্দ্রকে দেখিতে ষাইব; পার আমার সঙ্গে 
আইন, নচেৎ জামি একাকিনী বাইব। 

এই বলিক্না মুণালিনী অবগ্তঠনে সুখাৃত করিয়া 
বেগে রাজপথ অতিবাহ্ন করিয়া চলিলেন। 

গিরিজ।না তাহার পশ্চাদ্ধাবিতা হইল । কিছুদূর 
গাসিষ। তাহার হস্ত ধরিয়া কহিল, “ঠাকুরাণি! ফেব্রু; 
আমি যাহা! লুকাহয়াছি, তাহা। "কাশ করিতেছি ।” 

মৃথালিনী গিরিজারার সঙ্গে সঙ্গে গুছে ক্ষিরিযা আসি- 
লেন। খন গিরিজায়া যাহা যাহা গোপন করিয়াছিল, 
তাহা সবিস্তারে প্রকাশিত করিল। 

গিরিজারা হেমচত্ত্রকে ঠকাইয়াছিল। কিন্তু মৃণা- 
পিণীকে ঠকাইতে পারিল না? 
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মুণালিনীর লিপি। ১৫৯ 


অধ্টম পরিচ্ছেদ । 


ম্বণালিনীর লিপি। 


যণালিনী কহিলেন, “গিরিজায়া, তিনি রাগ করিয়া 
বলিয়া থাকিবেন, উত্তম হইয়াছে”; ইহা! শুনিয়া তিনি 
কেনই ব! ঝাগ ন করিবেন ? 

গিরিজায়ারও তখন সংশয় জন্মিল। সে কহিল, “ইহ! 
সম্ভব বটে।” এ 

তখন মৃণালিনী কহিলেন, “তুমি এ কথা বলিক্ব। ভাল 
কর নাই। এর বিহিত করা উচিত) তুমি আহারাদি 
করিতে ষাঁও। আমি ততক্ষণ একখনি পত্র লিখিয়। সু 
রাখিব। তুমি খাইবার পর, সেইথানি লইয়া তাহার 
নিকটে যাইবে” 

গিরিজায়। স্বীক্লতা৷ হুইয়া সত্বর আহারাির জন্য গমন 
করিল। মুণাণিনী সংক্ষেপে পত্র লিখিলেন। 

লিখিলেন, 


১৬৭ মৃণালিনী। 





“গিরিজার! মিথ্যাবাদ্রিনী। যে কারণে সে তোষার 
নিকট মত্সন্বন্ধে মিথ্যা বলিয়াছে, তাহা! জিজ্ঞাস করিলে, 
সে স্বয়ং বিস্তারিত করিয়া কছিবে। আমি মথুরাম্ম যাই 
নাই। ষেরাঁত্রতে তোমার অনুরীয় দেখিয়া যমুনাতটে 
'আসিয়াছিলাম, সেই রাত্রি অবধি আমার পক্ষে মথুরার 
পথ কুদ্ধ হইয়াছে। আমি যথুরায় না গিয়া তোমাকে 
দেখিতে নবদীপে আসিয়াছি। নবদ্বীপে আসিয়াও ষে 
এ পর্য্স্ত তোমার সহিত সাক্ষাৎ করি নাই, তাহার এক 
কারণ এই, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তোমার 
প্রতিজ্ঞাতঙ্গ হইবে । আমার অভিলাষ তোমাকে দেখিব, 
তৎসিদ্ধিপক্ষে তোমাকে দেখা দেওয়ার আবশ্তক কি ?” 

গিত্রিজায়া এই লিপি লইয়৷ পুনরপি হেমচন্দ্রের 
গৃহাভিমুখে বাত্রা করিল। সন্ধ্াকালে, মনোরমার 
সহিত কথোপকথন সমান্তির পরে, হেমচন্ত্র গঙ্গাদর্শনে 
ধাইতেছিলেন, পথে গিরিজায়ার সহিত সাক্ষাৎ হইল। 
গিঁরিজায়া তাহার হস্তে লিপি দিল। 

হেমচন্দ্র কহিলেন, “তুমি আবার কেন ?” 

গি। পত্র লইয়া আসিয়াছি। 

হে। পত্র কাহার? | 

গি। মৃণালিনীর পত্র। ণ 


ক পরা পএসীসত পাত সার পির সা এ পপ জপ শা শেপ শপ স্প্প্ 


_ স্ণালিদীর লিপি। . ১৬১ 


সত পপ পপ জন শপ পপ অপ জপ ৪ সী শুক 





হেষচজ্ বিশ্শিত উন «গর পত্র কি প্রকারে তোমার 
নিকট আসিল ?” ... 

গি। ষুণালিনী নব্বীপে আছেন। আধি -মগুরান 
কথা আপনার নিকট মিথ্যা বলিয়াছি ৰ 

হে। এই পত্র তাহার? 

গি। হ৷ তাহার শ্বহস্তলিখিত । 

হেমচন্দ্র লিপিথানি না পড়িয়া! তাহা খ্ও খণ্ড করিয়! 
ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। ছিন্ন ৭ সকল বননধ্যে নিক্ষিপ্ত 
করিয়া কহিলেন, [. 

“তুমি যে মিথ্যাবাদিনী, তাহা! আমি ইতিপূর্বে ' 
গুনিতে পাইয়াছি। তুমি ষে ছষ্টার পত্র লইয়া আসিয়া 
মে যে বিবাহ করিতে যায় নাই, হৃষীকেশ তাহাকে 
তাড়াইয়া৷ দিয়াছে, তাহা আমি ইতিপুর্বেই শুনিপ্াছি। 
'আমি কুবটার পনর পড়িব, না। তুই আমার সন্ৃথ 
হইতে দূর হ।” 

গিরিজায়! চমৎকত হইয়! নিতে হেমচন্ধের মুখ 
পানে চাহিয়া বহি । 

হেমচন্দ্র পথিপর্শেস্থ এক ক্ষুদ্র বৃক্ষের শাখা ভগ্ করিয়া 
ভ্ন্তে লইগা। কহিলেন, "দূর হু, লচেত বেতাঘাস্ত 
কক্ষিব 1” এ 


১৬২ সুণালিনী 1 


পা সার 








গিরিজায়ার আর সহ হইল না। ধীরে ধীরে বলিল, 
“বীর পুরুষ বটে! এই রকম বীরত্ব প্রকাশ করিতে 
বুঝি নদীয়ায় এসেছ? কিছু প্রয়োজন ছিল না-এ 
বীরত্ব মগধে বসিয়াও দেখাইতে পারিতে ! যুসলমানের 
জুতা বছিতে, আর গরিবছুঃখীর মেয়ে দেখিলে বেন 
মারিতে 1৮ 

হেমচন্ত্র অপ্রতিভ হইয়া বেত ফেলিয়া দিলেন । 
কিন্ত গিরিজার়ার রাগ গেল ন!। বলিল, প্তুমি মৃণা- 
লিননীকে বিবাহ করিবে? মৃণালিনী দূরে থাক, তুমি 
আমারও যোগ্য নও ।” 

এই বলিয়! গিরিজায়া, সদর্পে গজেন্দত্রগমনে চলি 
গেল। হেমচন্দ্র ভিখারিণীর গর্ব দেখিয়া অবাক হৃইয়। 
রহিলেন। রঃ 
গিরিজার়। প্রত্যাগতা৷ ,হুইগ্রা হেমচন্দ্রেরে আচরণ 
মৃণালিনীর নিকট সবিশেষ বিবৃত করিল। এবার কিছু 
লুকাইল না। মৃণালিনী গুনিয়। কোন উত্তর করিলেন 
না। রোদনও করিলেন না। যেক্প অবস্থায় শ্রবণ 
করিতেছিলেন, সেইরূপ অবস্গাতেই রহিলেন। দেখিয়া 
গিরিজায়া শঙ্কান্বিত হইল--তখন মৃণালিনীর কধোপ- 
কখনের. সময় নহে বুঝিয়া তথ! হইতে সরিয়্! গেল। 7 





মুণাপিনীর লিপি। ১৬৩ 


পপ ক আজি 


পাটনীর গৃহের অনতিদূরে যে এক সোপানবিশিষ্ট 
পুফরিণী ছিল, তথায় গিয়া "গিরিজায়া সোপানাপরি 
উপবেশন করিল। শারদীয়! পূর্ণিমার প্রদীগ্ত কৌমুদ্দীতে 
পুক্করিশীর স্বচ্ছ নীলাধু অধিকতর নীলোজ্জল হইয়া 
প্রভাসিত হইতেছিল। তছ্পরি স্পন্দনরহিত কুনমশ্রেণী 
অদ্ধপ্রক্ষ,টিত হইয়৷ নীল জলে প্রতিবিস্িত হইয়াছিল ) 
চারিদিকে বুক্ষমালা নিঃশব্ধে পরস্প্রাশ্রি্ই হুইয়! 
আকাশের সীম! নির্দেশ করিতেছিল ; কচিৎ ছুই একটা 
দীর্ঘ শাখা উদ্ধোশিত হইয়া আকাশপটে চিত্রিত হইয়া 
রহিয়াছিল। তলস্থ অন্ধকারপুঞ্রমধ্য হইতে নবস্ক,ট- 
কুক্ুমসৌরভ আর্িতেছিল। গিরিজায়। সোপানোপরি 
উপবেশন কৰিল। 

গিরিজায়া প্রথমে ধীরে ধীরে, মৃছু মৃছ গীত আরম 
করিল--যেন নবশিক্ষিত। ,বিহঙ্গী প্রথমোদ্যমে স্পষ্ট 
গান করিতে পারিতেছে না। ক্রমে তাহার স্বর স্পষ্টতা- 
লাভ করিতে লাগ্িল-_ক্রমে ক্রমে উচ্চতর হইতে 
লাগিল, শেষে সেই সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ তানলরবিশিষ্ট কমনীয় 
কঠধবনি, পুফরিণী, উপবন, আকাশ বিপ্লুত করিয়া স্বর্গ 
চ্যত ন্বরসরিত্তরঙ্গ স্বরূপ মবণালিনীর কর্ণে প্রবেশ করিতে 
লাগিল। গিরিজাক্স! গাঁরিল $-- 


৯১৬৪ মবণালিনী । 


“পরাণ না গেলে! 
বো দিন পেশ্লন্ু সই বমুনাকি তীরে, 
গায়ত নাচত সুন্দর ধীরে ধীরে, 
ও"হি পর পিয় সই, কাহে কালো নীয়ে, 
জীবন না গেলে। ? | 
৭ফরি ঘর আয়নু, না কছন্ু বোলি, 
তিতায়নু আখিনীরে আপনা আচোলি, 
রোই কোই পিয় সই কাহে লো পরাণি, 
তইখন ন। গেলো? 
'শুননু শ্রবণ পথে মধুর বজে, 
রাধে রাধে রাধে র?ধ খিপিন মাঝে ; 
যব শুনন্‌ লাগি সই, মে! মধুর বোলি, 
'জীবন ন! গেলে! ? 
থায়নু পিয় সই, সোহি উপকূলে, 
লুটায়নু কাদি সই শ্যামপদমূলে, 
সোহি পদ্মূলে রই, কাহে লো! হামারি, 
মরণ না ভেল ?” 








গিরিজায়া গায়িতে গাঁযিতে দেখিলেন, . তীছায় 
বুথ চজ্রের কিরখোপরি মন্কুষ্যের ছায়া পড়িয়াছে। 
ফিরিয়া দেখিলেন, মৃণালিনী ফাড়াইয়। আছেন । তাহার 
মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন, মবণালিনী কাদিতেছেন। 

গ্রিরিজাম! দেখিয়া হ্র্যাঘিত হইলেন,-তিনি বুকিতে 
পারিলেন বে যখন মৃণালিনার চক্ষুত্ে জল আসিদ্াছে-- 


মুণালিনীযর লিপি। “১৬৫ 


শর 





তখন তাহার ক্লেশের কিছু শমত] হইয়াছে। ইহা সকলে 
বুঝে না--মনে করে “কই, ইহার চক্ষুতে ত জল দেখিলাম 
না, তবে ইহার কিসের ছঃখ 1” যদি ইহা সকলে বুঝিত, 
সংসারের কত মন্দপীড়াই না জানি নিবারণ হইত। 

কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নীরব হইয়া রহিল! মৃণালিনী 
কিছু বলিতে পারেন না; গিরিজায়াও কিছু জিজ্ঞাসা 
করিতে পারে না। পরে মুণালিনী কহিলেন “গিরিজায়া, 
আর একবার ভোমাকে যাইতে হইবে ।” 

গি। আবার সে পাষণ্ডের নিকট যাইব কেন? 

মব। পাষণ্ড বলিও না। হেমচন্ত্র ভ্রাস্ত হইয়] 
থাকিবেন--এ সংসারে অভ্রানস্ত কে? কিন্তু হেমচন্দ 
পাষণ্ড নহেন। আমি স্বয়ং তাহার নিকট এখনই যাই ব-- 
তুমি সঙ্গে চল। তুমি আমাকে ভগিনীর অধিক স্নেহ 
কর-তুমি আমার জন্য ন! কিরিয়াছ কি? তুমি কখনও 
আমাকে অকারণে মনঃপীড়া! দিবে না_-কখনও আম্মার 
নিকট এ সকল কথা মিথ্যা করিয়া! বলিবে না, ইহা! আমি 
_ নিশ্চিত জানি। কিন্ত তাই বলিয়া, আমার হেমচন্জ্ 
আমাকে বিনাপরাধে ত্যাগ করিলেন, ইহা তাহার মুখে 
না শুনিয়া কি প্রকারে অন্তঃকরণকে স্থির করিতে 
পারি? যদি তাহার নিজ মুখে শুনি যে, তিনি 


১৬৬ , 1 
, সবণালিনীকে কুলটা ভাবিক্খ ত্যাগ করিলেন, তবে এ প্রাণ 
বিসঙ্জন করিতে পারিৰ। 
গি। প্রাণবিসঙ্জন ! সেকি যৃণালিনী ? 
মুণাপিনী €কান উত্তর করিলেন ন।। গিরিজায়ার 
ক্কন্ধে বাহুস্থাপন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। 
গিরিআয়াও রোদন করিল। 
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নবম পরিচ্ছেদ | 





অমৃতে গ্ররল-_গরলাম্বত। 


হেমচন্দ্র, আচার্যের কথায় বিশ্বাস করিয়া মুণালিনীকে 
৮শ্চরিত্রা বিবেচনা করিয়াছিলেন 5. মুণালিনীর পত্র পাঠ 
না করিয়া তাহা ছিন্র ভিন্ন করিয়াছিলেন, তাহার 
দুতীকে বেত্রাথাত কল্সিতে প্রস্তত হইয়াছিলেন। 'কিন্ক 
ইহ বলিয়া! তিনি সুণালিনীকে ভাল বাদিতেন না, তাহা 
লহে। মৃণাপিনীর জন্ত তান র্াাজ্যত্যাগ করিয়া মথুরা- 
বাসী হইয়াছিলেন । এই মুণালিনীর অন্য গুরুর প্রতি 
শরসন্ধান করিতে প্রস্তত হইয়াছিলেন, মুণালিনীর জন্ত 
গৌড়ে নিজ ব্রত বিস্থৃত হইয়া ভিখারিণীর তোবামদ 


অমৃতে গরল-_গরলামৃত। ১৩৭ 





করিয়াছিলেন। আর এখন ?, এখন হেমচন্দ্র মাধবা- 
চাধ্যকে শুল. দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, “মৃণালিনীকে এই 
শূলে বিদ্ধ করিব!” কিন্তু তাই বলিক কি, এখন তীহার 
ন্নেহ একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল? ' স্নেহ কি এক- 
দিনে ধ্বংস হইয়। থাকে? বহুদিন অবধি পার্কতীয় বারি 
পৃথিবা-হদয়ে বিচরণ করিয়া আপন গতিপথ নিখাত 
করে, একদিনের স্ুর্যোভাপে কি লে নদী শুকার? 
জলের যে পথ নিখাত হইয়াছে, জল সেই পথেই যাঁইবে 
মে পথ রোধ কর, পৃথিবী ভাসিয়া যাইবে। হেমচক্ 
সেই রান্রিতে নি শরনকক্ষে, শব্যোপৰ্ি শয়ন করিয়া 
সেই মুজ্ঞ ধাতায়নদঙ্নিবানে মন্তক রাখিয়া, বাতায়ন-পথে 
দৃষ্টি করিতেছিলেন_-তিনি কি নৈশ শোভা! দৃষ্টি করিতে 
ছিলেন যদি তাহাকে সে সমন্ন কেহ জিজ্ঞাস! করিত 
যে, রাত্রি সজ্যোতম্সা কি অন্ধকার, তাহা তিনি তখন 
সহসা! বালিতে পারিতেন লা। তাহার হদরমধোে হে 
রজনীর উদর হইয়াছল, তিনি কেবল তাহাই দেখিতে- 
ছিলেন : সে রাত্রি ত তখনও জ্যোৎস্না! নহিলে তাহার 
উপাধান আরজ কেন? কেবল মেঘোদয় মাত্র। ঘাহার 
হ্দগ্-আকাশে, অন্ধকার বিরাজ করে, লে ...রোদন 
বরে না। 


১৬৮ মালিনী । 





যে কখনও রোদন করে নাই, সে মনুষ্য... মধ্যে অধম। 
তাহাকে কখনও বিশ্বাস করিও না। নিশ্চিত জানিও সে 
পৃথিবীর _নুখ কখনও ভোগ করে নাই--পরের. স্খও 
কখনও তাহার সহ হয় না। এমন হইতে পারে যে, কোন 
আত্মচিত্তজয়ী মহাত্ম! বিন! বাম্পমোচনে গুক্ষতর মনঃপীড়। 
সকল সহ! করিতেছেন, এবং করিয়া থাকেন; কিন্তু তিনি 
যদি কম্মিন্‌ কালে, এক দিন বিরলে একবিন্দু অশ্রুজলে 
পৃথিবী সিক্ত না করিয়! থাকেন, তবে তিনি চিত্তজরী মহাত্মা 
হইলে হুইতে পারেন, কিন্তু আমি বরং চোরের সহিত 
প্রণয় করিব, তথাপি তাহার সঙ্গে নহে। 
" হেমন্ত রোদন করিতেছিলেন।--যাহাকে পাপিষ্ঠা, 
মনে স্থান দিবার অযোগ্যা, বলিয়া! জানিয়াছিলেন, তাহার 
জন্য রোদন করিতেছিলেন । মৃণালিনীরকি তিনি দোষ 
আলোচনা! করিতেছিলেন ? " তাহা করিতেছিলেন' বটে, 
কিন্ত কেবল তাহাই নহে! এক একবার মৃণালিনীর 
প্রেমপরিপূর্ণ মুখমণ্ডল, প্রেমপরিপূর্ণ কথা, প্রেমপনিপূর্ণ 
কার্য সফল মনে করিতেছিলেন। সেই ৃণালিনী কি 
অবিশ্বাসিনী? একদিন মথুরায় হেমচন্দ্র মৃণালিনীর নিকট 
একখানি লিপি প্রেরণ করিবার জন্ত ব্যস্ত হুইয়াছিলেন, 
উপযুক্ত বাহক পাইলেন ন1; কিন্ধ মণালিনীকে গবাক্ষ- 


অম্বৃতে গরল-্্গর্পলামৃত। ১৬৪ 


সি 


পথে দেখিতে পাইলেন। তখন হেমচন্দ্র একটা আত্মফলের 
উপরে আবশ্তক কথা লিখিয়৷ মৃণালিনীর ক্রোড় লক্ষ্য 
করিয়া, বাতায়নপথে প্রেরণ করিলেন; আমর ধরিবার 
জন্ত মৃণালিনী কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া সাতে আম 
ম্ণালিনীর ক্রোড়ে না পড়িয়া তাহার কর্ণে লাগিল, 
অমনি তদাঘাতে কর্ণবিলম্বী রত্বকুণুল কর্ণ ছিন্ন 
ভিন্ন করিয়া কাটিয়া পড়িল; কর্ণক্রত কুধিরে 
মণালিনীর গ্রীবা ভাসিয়া গেল। মৃণালিনী জক্ষেপও 
করিলেন না; কর্ণে হন্তও দ্রিলেন না; হাসিয়া আত্র 
তুলিয়া লিপি পাঠপুর্বক, তখনই তৎপৃষ্টে প্রত্যুত্তর 
লিখিরা আম প্রতিপ্রেরণ করিলেন। এবং যতক্ষণ 
হেমচন্ত্র দৃষ্টিপথে রহিলেন, ততক্ষণ বাতায়নে থাকিয়া 
হাস্তমুখে দেখিতে লাগিলেন। হেমচন্দের তাহা! 
মনে পড়িল। সেই মৃশালিনী কি অবিশ্বাসিনী? 
ইহা সম্ভব নহে। আর একদিন মুণালিনীকে বুশ্চিক 
দংশন করিয়াছিল। তাহার যন্ত্রণায় মৃণালিনী মুমুযু্ধৎ 
কাতর হইয়। ছিলেন। তাহার এক জন পরিচারিকা 
তাহার উত্তম গুঁষধধ জানিত; তওপ্রয্মোগ মাত্র যন্ত্রণ! 
একেবারে শীতল হয়; দাসী শীপ্র ওধধ আনিতে 
গেল। ইন্যবসরে হেমচন্জ্রের দুতী গিয়া কহিল যে, 
১৫ 
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মধ্যে ওবধ আমিত, কিন্তু মুপালিনী ভাঙার অপেক্ষ! 
ফরেন নাই$ অমনি সেই মরণাধিক যন্ত্রণা বিস্মৃত 
ইক উপবনে' উপস্থিত হটলেন। আর উবধ প্ররোগ্‌ 
হইল না। হেষচন্ের তাহ! শ্মরণ হুইল। সেই সুপালিনী 
আক্ষণকুলকলক্ক ব্যোমকেশের জ্রন্ত হেমচজের কাছে 
অধিশ্বাসিনী হবে ? না, তা কখনই হুইতে পারে না । 
আব একদিন ভেমচন্্র মুর! হইতে গুরুদর্শনে যাইতে- 
ছিলেন; মথুরা! 'হইতে এক প্রহরের পথ আসিয়া 
হেমচজ্ের গীড়। হইল। তিনি এক পাস্থনিবানে পড়িয়া 
রছ্ছিলেন; কোন প্রকারে এ সংবাদ অস্তঃপুরে মুণালিনীর 
, কর্ণে প্রবেশ করিল। মুগালিনী সেই রাত্রিতে এক 
ধাত্রীমাত্র সঙ্কে লইয়! দ্রাজ্িকালে সেই এক যোছন পথ 
গদত্রজে অতিক্রম করিয়! হেষ্চন্দ্রকে দ্বেখিতে আসিলেন । 
খধন গুণাজিনী পাক্থনিবাসে আসিয়। উপস্থিত হইলেন, 
তথন তিমি পথশ্রাত্তিতে প্রীয় নির্জীব চণ কত্ত 
বিক্ষত,-রুধিত্ন বহছিতেছিল। সেই রাতিতেই মৃণালিনী 
পিচ্তার ভয়ে প্রত্যাধর্থন করিলেন । গৃহে আসিয়া ভিনি 
স্বসবং গীড়িতা হইলেন । হেমচন্জের ভাহাও মনে পড়িঘ। 
দেই দুপালিনী নরাঁধম ধ্যোদকেশের জার তাহা 


উগৃতে গরন--গরলামৃত। ঠধ$ 





ত্যাগ করিবে? সে কি অবিষ্বাসিনী হইতে পারে? 
যে এমন কথায় বিশ্বাস করে, দেই অবিশ্বালী--সে 
নরাধম, সে গণ্ডমুর্খ। হেমচন্র শতবার তাবিতেছিলেন, 
“কেন আমি মৃণালিনীর পত্র পড়িলাম না? নবধীপে 
কেন আসিয়াছে, তাহাই বা কেন জানিলাম না?» 
পত্রথগুগুলি যে বনে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, তাহা 
বদি সেখানে পাওয়া যায়, তবে তাহা" যুক্ত করিয়া 
যতদূর পারেন, ততদুর মর্খাবগত হইবেন, এইরূপ 
প্রত্যাশ৷ করিক্সা একবার সেই বন পর্যন্ত গিয়াছিলেন 
কিন্ত সেখানে বনতলস্থ অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পায়েন 
নাই। বায়ু বিপিখণ সকল উড়াইয়। লইয়া গিয়াছে 
যদি তখন আপন দক্ষিণ বাহু ছেদন করিয়া দিলে 
ছেমচজ্র সেই, লিপিখগুগুলি পাইতেন, তবে হেমচগ্জ 
তাহাও দিতেন । * 

আবার ভারিতেছিলেন, চটিনুরিন সরে 
বলিধেন ? আঁচাধ্য অত্যন্ত সত্যনিষ্উ--কখনও বিঙ্বা 
বলিবেন না। বিশেষ আমাকে পুভ্রাধিক দেহ করেন-- 
জানেন, এ সংবাদে আমার মরণাঁধিক যন্ত্রণা হইবে, কেন 
আন্গাকে তিনি, মিথ্যা কথা বলিয়া এত যন্ত্রণা দিবেন ? 
বার ভিনিও স্ষেচ্ছাক্রমে এ কথা বলেন নাই। আদি 


১৭২ মৃণালিনী। 


3৯ ন 9০ 5 নন 


সদর্পে তাহার নিকট কথ! বাহির করিয়! লইলাম-_যখন 
আমি বলিলাম যে, আমি সকলই অবগত আছি-_-তখনই 
তিনি কথা বলিলেন। মিথ্যা বলিবার উদ্দেশ্ত থাকিলে, 
বলিতে অনিচ্ছক হইবেন কেন? তবে হইতে পারে 
হৃধীকেশ তাহার নিকট মিথ্যা বলিয়া থাকিবে। কিন্তু 
হৃযীকেশই ব৷ অকারণে গুরুর নিকট মিথা! বলিবে কেন ? 
আর মুণালিনীই বা তাহার গৃহত্যাগ কৰিয়া নবদ্ীপে 
আসিবে কেন ?” 

যখন এইরূপ ভাবেন, তখন হেমচন্ত্রের মুখ কালিমাময় 
হয়, ললাট ঘন্সিক্ত হয়; তিনি শয়ন ত্যাগ করিয়। 
উঠিয়া বসেন; দস্তে অধর দংশন করেন, লোচন আরক্ত 
এবং বিস্ফারিত হয়; শুলধারণ জন্য হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হয়। 
আবার মুণালিনীর প্রেমময় মুখমণ্ডল মনে পড়ে। অমনি 
ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় শয্যায় পতিত হয়েন; উপাধানে 
মুখ লুকায়িত করিয়া শিশুর হ্যায় রোদন করেন। 
হেমচন্দ্র এরূপ রোদন করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাহার 
শয়ন্গৃহের দ্বার উদঘাটিত হইল। গ্িরিজায়! প্রবেশ 
করিল। 

হেমচন্ত্র প্রথমে মনে করিলেন, মনোরম! । তখনই 
গ্েখিলেন, সে কুস্মময়ী মৃত্তি নহে। পরে চিনিলেন যে, 


অমতে গরল--গরলামৃত। ১৭৩ 





গিরিঙগায়। । প্রথমে বিশ্মিত, পরে আহলাদিত, শেষে 
কৌতৃহলাক্রাত্ত হইলেন । বললে, “তুমি আবার কেন 

গিরিজায়। কহিল, “আমি মৃণালিনীর দাশী। মৃণা- 
লিনীকে আপনি ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্ত আপনি 
মুণালিনীর ত্যাজ্য নহেন। ম্তরাং আমাকে আবার 
আসিতে হইয়াছে । আমাকে বেত্রাঘাত করিতে সাধ 
থাকে, করুন। ঠাকুরাণীর জন্য এবার তাহা সহিখ স্থির 
সঞ্কল্প করিয়াছি।” 

এ তিরস্কারে হেমচন্দ্র অত্যন্ত অগ্রতিভ হইলেন। 
বলিলেন, “তোমার কোন শঙ্কা নাই। স্ত্রীলোককে আমি 
মারিব না। তুমি কেন আসিয়াছ? মৃণালিনী কোথায়? 
বৈকালে তুমি বলিয়াছিলে, তিনি নবদীপে আদিয়াছেন ; 
নবদীপে আসিয়াছেন কেন? আমি তাহার পত্র না পড়িয়া 
ভাল করি নাই।» 

গি। মুণালিনী নবদ্বীপে আপনাকে দেখিতে 
আসিয়াছেন। ও 

হেমচক্জ্রের শরীর কণ্টকিত হইল। এই মুণালিনীকে 
কুলটা বলিয়৷ অবমানিত করিয়াছেন? তিনি পুনরপি 
গিরিজায়াকে কহিলেন, “মৃণালিনী কোথায় আছেন ?” 

গি। তিনি আপনার নিকট জন্মের শোধ বিদায় 


১৭৪ মুণালিনী । 


লইতে আসিয়াছেন। সরোবর-তীরে দীড়াইয়। আছেন। 
আপনি আস্মন । এ 

এই বলিয়া গিরিক্জায়৷ চলিয়া গেল। হেমচন্ত্র তাহা 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ, ধাবিত হইলেন। | 

গিরিজায়া বাপীতীরে, যথায় স্বণালিনী সোপানোপবি 
বসিয়াছিলেন, তথায় উপনীত হইল। হেমচন্দ্রও তথায় 
আসিলেন। , গিরিগায়া কহিল, প্ঠাকুরাণী! উঠ? 
রাজপুল্র আসিরাছেন 1৮ 

মুণাঁলিনী উঠিয়া দাড়াইলেন । উভয়ে উভয়ের মুখ 
'নিরীক্ষণ করিলেন। মুণালিনীর দৃষ্টিলোপ হইল ; অশ্রু 
জলে চক্ষু পুরিগ্না গেল। অবলম্বনশাখা ছিন্ন হইলে 
যেমন শাখাবিলশ্মিনী লতা ভূতলে পড়িয়া যায়, সৃণালিন? 
:সেইব্প হেমচঞ্জের পদমুলে পতিত হইলেন। গিরিজায়। 
অন্তরে গেল। 


এত দিনের পর! ১৭৫ 
টি টাকাই শিট 


দশম পরিচ্ছেদ । 


০ 


এত দিনের পর! 


হেমচন্দ্র মৃণালিনীকে হস্তে ধরিয্া ভুলিলেন ॥ উভগ্গে 
উভয়ের সম্মুখীন হইস্সা দ্াড়াইলেন। 

এত কাল পরে দুই জনের সাক্ষাৎ হইল। ষে দির্ণ 
পরদোষকালে, যমুনার উপকূলে নৈদাঘানিলসন্তাঁড়িত 
বকুলমূলে দীড়াইরা,. নীলাম্বমরীর চঞ্চশ-তরঙ্গ-শিরে 
নক্ষত্ররশ্মির প্রতিবিষ্ষ নিরীক্ষণ করিতে করিতে উভন্ধে 
ভরের নিকট সঙ্জলনরনে বিদায় প্রহ্ণ করিয়াছিলেন, 
তাহার পর এই সাক্ষাৎ হইল। নিদাঘের প্র ব্রা 
গিয়াছে, বর্ধার পর শরৎ যায়, কিন্তু ইহাদের হৃদয় . 
মধ্যে যে কত দিন গরিরাছে, তাহা কি খতুগণনায় গণিত . 
হইতে পারে ? | 

সেই নিশীথ সময়ে স্বচ্ছদলিলা-বাপী-তীরে, ছুই জন 
পরস্পর সম্মুখীন হইয়া দাড়াইলেন। চারিদিকে, সেই 
নিবিড় বন, ঘনবিস্স্ত লতান্তরগ্বিশোভী বিশাল বিটগী- 
সকল দৃষ্টিপথ রুদ্ধ করিয়া ীড়ুইয়াছিল; সন্ুথে নীল" 


১৭৬ সুপালিনী। 
নীরদখওবৎ দীর্থিকা শৈবাল-কুমুদ-কহলার সহিত বিস্তৃত 
ঘহিয়াছিল। মাথার উপরে চন্ত্রনক্ষত্রজলদ সহিত আকাশ 
আলোকে হাসিতেছিল। চন্দ্রালোক--আকাশে, বৃক্ষ- 
শিরে, লতাপন্পবে, বাপীসোপানে, নীলজলে-_সর্বন্ 
হাসিতেছিল। প্রকৃতি স্পন্দহীনা, ধৈর্যময়ী। সেই 
ধৈর্যমস্ী প্রকৃতির প্রসাদমধ্যে, মুণালিনী হেমচন্দ্র মুখে 
সুখে ধাড়াইলেন। 

ভাষায় কি শব ছিল না? তীহাদিগের মনে কি 
বলিবার কথা ছিল না? যদি মনে বলিবার কথ! ছিল, 
ভাবায় শব্ধ ছিল, তবে কেন ইহারা কথা কহে না? তখন 
চক্ষুর দেখাতেই মন উন্মত্ব-_কথা কহিবে কি প্রকারে? 
এ সমম্ক কেবলমাত্র প্রণয়ীর নিকটে অবস্থিতিতে এত 
জুণ যে, হদয়মধ্যে অন্ত সুখের স্থান থাকে না। যে সে 
স্থখভোগ করিতে থাকে, সে, আর কথার সুখ বাসন! 
। করে না। র 
যে সময়ে এত কথ বলিবার থাকে যে, কোন্‌ কথা 
আগে বলিব তাহা কেহ স্থির করিতে পারে না। 

মনুষ্যভাষায় এমন কোন্‌ শব আছে যে, সে সময়ে 
প্রযুক্ত হইতে পারে ? 

ষীহারা পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাঁগিলেন। 


এত দিনের পর ! ১৭৭ 
স্পা টি ৮ সপন 


হেমচন্ত্র মণাবিনীর সেই প্রেমময় মুখ আবার দেখিলেন 
_হবধীকেশবাক্যে প্রত্যয় দূর হইতে লাগিল। সে গ্রন্থের 
ছত্রে ছুত্রে ত পবিত্রতা লেখা আছে। হেমচন্দ্র তাহার 
লোচনপ্রতি চাহিয়া রহিলেন ; সেই অপূর্ব, আফ়তনশালী, 
ইন্দীবর-নিন্দী, অন্তঃকরণের দর্পণরূপ চক্ষুঃপ্রতি চাহির! 
রহিলেন--তাহ1 হইতে কেবল প্ররেমাক্র বহিতেছে 1 
সে চক্ষু যাহার, সেকি অবিশ্বাসিনী ! 

হেমচন্্র প্রথমে কথা কহিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“মুণালিনী ! কেমন আছ ৭৮ 

মুণালিনী উত্তর করিতে পারিলেন না। এখনও 
ত্রাহার চিত্ত শান্ত হয় নাই; উত্তরের উপক্রম করিলেন; 
কিন্তু আবার চক্ষুর জলে ভাসিয়া গেল। কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, 


কথ! সরিল ন|। ডি 
হেমচন্দ্র আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কেন 
আসিয়াছ ? 


মৃণালিনী তথাপি উত্তর করিতে পারিলেন, ন। 
হেমচন্ত্র তাহার হস্ত ধারণ করিয়। সোপানোপরি 
ব্সাইলেন, স্বয়ং নিকটে বসিলেন, মৃণালিনীর যে কিছু 
চিত্তের স্থিরতা ছিল এই আদরে তাহার লোপ হুইল। 
ক্রমে ক্রমে তাহার মস্তক আপনি আপিয়! হেমচন্দরের স্বক্ধে 


১৭৮ মুণালিনী। 








স্থাপিত হুইল, মণালিনী তাহা জানিয়াও জানিতে 
পারিলেন ন!। মৃপালিনী জাবার রোদন করিলেন-- 
তাহার অশ্রজলে হেমচন্দরের স্বন্ধ, বক্ষঃ প্লাবিত হুইল। এ 
সংসারে মৃগারিনী বত সুখ অনুভূত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 
কোন সুখখই এই রোদনের তুল্য নহে। 

হেমচজ্রর আবার কথ। কহিলেন, “্মৃণালিনি ! আমি 
তোমার নিকট গুরুতর অপরাধ করিয়াছি। সে অপরাধ 
আমার ক্ষমা করিও। আমি তোমার নামে কলঙ্ক রটনা 
গুনিয়! তাহ! বিশ্বাস করিয়াছিলাম। বিশ্বাস করিবার কতক 
ফারণও ঘটিয়াছিল--তাহ। ভুমি দূর করিতে পারিবে। 
যাহ! জামি জিজ্ঞাস। করি, তাহার পরিষ্কার উত্তর দাও ।” 

ণালিনী হেমচন্তরের স্গ্ক হইতে মন্তক ন! তুলিয়া 
স্কহিলেন, “কি ?” 

হেমচন্্র বলিলেন, “্ডুঁষি'হৃবীকেশে্স গৃহত্যাথ করিলে 
কেন ?” 

* এ নাঁদ শ্রাবণযাত্র কুপিত। ফপিনীক় স্কায় মৃণালিনী 
মাথা তুলিল। কহিল, *্ৰ্ববীকেশ আমাকে গৃহ হইভে 
বিদার করিয়া দিয়াছে ।” 

. হহেমচজ্ত্র ব্যথিত হুইলেন--অন্প যদদিছান হইলেন” 
কিকিৎ চিন্ত/ করিলেন। এই অবকাধে মৃগালিনী 


এত দিনের গর ! ১৭৪ 





পুনরপি হেমচজের স্বন্ধে মণ্তক 'রাখিলেন। সে দুখাসনে 
শিরোরক্ষা এত ভুখ যে, মৃশালিনী তাহাতে রঞ্চিত হুইয়া 
থাকিতে পার্গিলেন, না.। 

হ্মেচন্দ্র জিজ্ঞাস! করিলেন, “কেন ভ্োমাকে দ্বধী- 
কেশ গৃহবহিষ্কত করিয়৷ দিল ?” 

স্বশালিনী হেমচক্জের হৃদয়সধ্যে মুখ লুকাইলেন। 
অতি মৃছরবে কহিলেন, “তোমাকে কি বলিব? ভ্ববীকেশ 
আমাকে কুলটা বলিয়া ভাড়াইয়া দিয়াছে” 

শ্রুতমাত্র তীরের ন্যায় হেমচন্দ্র দলীড়াইয়! উঠিলেন। 
বখালিনীর মস্তক তাহার বক্ষশ্চযত হইয়া সোপানে 
আহত হুইল। 

"্পাপীয়দি--নিজমুখে স্বীক্কতা হইলি!” এই কথা 
দস্তমধ্য হইতে ব্যক্ত করিয়া হে্মন্ত্র বেগে প্রস্থান 
করিলেন। পথে গিরিজায়ার্কে দেখিলেন ) গির্িজায়া 
তাহার সজলঙজ্বলদভীম মূর্তি দেখিয়।! চমকিয়া ঈাড়াইল। 
লিখিতে লজ্জা করিতেছে--কিন্ত না লিখিলে নয়--হে- 
চন্ত্র পদাঘাতে গিরিজায়াকে পথ হইতে অপন্থত! করি- 
ল্নে। বলিবেন, “তুমি যাহার দুূভী, ভাহাকে পদাঘাত 
করিলে আমার চরণ কলক্ষিত হইত।” এই বনিয় 
ছেমচজ চলিয়া ঠোলেন। 


১৮০ মৃগালিনী। 


হিলি শপ পা পপি পা পপ পা 


যাহার ধৈর্য নাই, 'যে ক্রোধের জন্মমাত্র অন্ধ হয়, 
সে সংসারের সকল সুখে বঞ্চিত । কবি কল্পনা করিয়া- 
ছেন যে, কেবল অধৈর্য মাত্র দোষে বীরশ্রেষ্ঠ 'দ্রোণা- 
চারের নিপাণ্ড হইক়্াছিল। প্অশ্বাম! হতঃ” এই শব্দ 
শুনিয়া তিনি ধন্ুর্বাণ ত্যাগ করিলেন । প্রশ্নান্তর দ্বার! 
সবিশেষ তত্ব লইলেন না। হেমচন্ত্রের কেবল অধৈধ্য 
নহে-_-অধৈধ্য, অভিমান, ক্রোধ । 

শীতলদমীরণমর়ী উবার পিল মূর্তি বাঁীতীর-বনে 
উদয় হইল। তখনও মৃথালিনী আহত মস্তক ধারণ 
করিয়। সোপানে বসিরা আছেন। গিরিজায়। জিজ্ঞাস! 
করিল, 

“ঠাকুরাণি, আঘাত কিঃগুরুতর বোধ হইতেছে ?» 

মুণালিনা কহিলেন, “ঁকসের আঘাঁত %” 

গি। মাথায়। 

মু। মাথায় আঘাত ? আমার মলে হয় না। 





চতুর্থ খু । 











প্রথম পরিচ্ছেদ । 


সপশসিবডিকডোাস্শ 

উর্ণনাভ। 
যতক্ষণ মুণাপিনীর সুখের তার! ভূবিতেছিল, ততক্ষণ 
গৌড়দেশের সৌভাগ্যণপাও সেই পথে যাইতেছিল। থে 
ব্যক্তি রাখিলে গৌড় রাখিতে পারিত, সে উর্ণনাভৈর 
হ্যায় বিরলে বসিয়া! অভাগা! জন্মভূমিকে বদ্ধ করিবার 
জন্য জাল পাতিতেছিল। নিণীথ সময়ে নিভ্ভতে বসিয়া 
ধন্মাধিকার পশুপতি, নিজ দক্ষিণহস্তত্বরূপ শাস্তশীলকে 
ভতসনা করিতেছিলেন, “শান্তণীল! প্রাতে ষে সংবাদ 


১৮৪ স্ণালিনী। 
দিয়াছ, তাহা কেবল তোমার অদক্ষতার পরিচয় মাত্র। 
তোমার প্রতি আর কোন ভার দিবার ইচ্ছা! নাই।” 

শাস্তশীল কহিল, “যাহা অসাধ্য, তাহ! পারি নাই। 
অন্তকার্যে পরিচয় গ্রহণ করুন|» 

প। সৈনিকদিগ্রকে কি উপদেশ দেওয়৷ হইতেছে ? 

শা। এই যে, আমাদিগের আজ্ঞা না পাইলে কেহ 
নাসাজে। 

প। প্রাস্তপাল ও কোষ্ঠপালদিগকে কি উপদেশ 
দেওয়া হইয়াছে ? 

শা। এই বলিয়| দিয়াছি যে, অচিরাৎ যবন-সম্রাটের 
নিকট হইতে কর লইয়। কয়জন যবন দৃতত্বরূপ আসিতেছে, 
তাহাদিগের গতিরোধ না করে। 

প। দামোদর শম্মা উপদেশানুযায়ী কার্ধ্য করিয়াছেন 
ফিনা? 

শা। তিনি বড় চতুরের স্তায় কাধ্য নির্বাহ করিয়া 
ছেম। 

প। সেকিপ্রকার? 

শা। তিনি একখানি পুরাতন গ্রন্থের একখানি পত্র 
পরিবর্তন করিয়া! তাহীতে আপনার রচিত কবিতাগুলি 
বসাইয়াছিলেন। তাহা! লইয়৷ অস্ত প্রান্তে রাজাকে 





আল নর জি 


উর্ণনাভ । ১৮৪ 








শ্রবণ করাইম্বা্ছেন এবং মাধর্রাচার্য্যের অনেক নিন্দা 
করিয়াছেন । 

প'। কবিতায় ভবিষাৎ গৌড়বিজেতার রূপবর্ণন! 
সবিস্তারে লিখিত আছে। সে বিষয়ে মহারাজ কোন 
অনুসন্ধান করিয়াছিলেন ? 

শা। করিয়াছিলেন। মদনসেন সম্প্রতি কাশীধাম 
হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, এ সংবাদ মহারাজ অবগত 
আছেন ।' মহারাজ কবিতায় ভবিষ্যৎ গোৌঁড়জেতার 
অবয়ব বর্ণনা শুনিক্সা তাহাকে ডাকিতে পাঠাঁইলেন । 
মদনসেন উপস্থিত হইলে মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“কেমন, তুমি মগধে যবন-রাজপ্রতিনিধিকে দেখিয়া! 
আসিয়াছ ?” সে কহিল “আসিয়াছি।” মহারাজ তখন 
আজ্ঞা করিলেন, “সে দেখিতে কি প্রকার বিবৃত কর ।” 
তখন মদনসেন, বথ্তিয়ার খিলিজির যথার্থ যে রূপ 
দেখিয়াছেন, তাহাই বিবৃত করিলেন। কবিতাতে ও 
সেইরূপ বর্ণিত ছিল। স্থৃতরাং গৌড়জয় ও তাহার 
রাজ্যনাশ নিশ্চিত বলিয়া বুঝিলেন। 

প। তাহার পর ? 

শা। রাজা তখন রোদন করিতে লাগিলেন । 
কহিলেন, “আমি এবুদ্ধ বয়সে কি করিব? সপরিবারে 


১৮৬ মুণালিনী ) 
ববনহন্তে প্রাণে নষ্ট হইর দেখিতেছি 1” তখন দামোদর 
শিক্ষামত কহিলেন, “মহারাজ ! ইহার সন্পায় এই যে, 
অবসর থাকিতে থাকিতে আপনি সপরিবারে তীর্ঘযাত্র! 
করুন। ধর্্াধিফারের প্রতি রাজকাধ্যের ভার দিয়! যাউন। 
তাহা! হইলে আপনার শরীর রক্ষা হইবে। পরে শান্ত 
মিথ্যা হয়, রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন 1” বাজ! এ পরামশে 
সন্ধষ্ট হইয়া নৌকাসজ্জ। করিতে আদেশ করিয়াছেন। 
অচিরাৎ সপরিবারে তীর্ঘযাত্র করিবেন । 

প। দামোদর সাধু। তুমিও সাধু। এখন আমার 
-. মনস্কামন! সিদ্ধির সম্ভাবনা দেখিতেছি। নিতান্ত পক্ষে 
স্বাধীন রাজ! না হই, ষবন-রাঁজ-প্রতিনিধি হইব | কার্ধ্য- 
সিদ্ধি হইলে, তোমাদিগকে সাধ্যমত পুরস্কৃত করিতে 
ক্রটি করিব না, তাহ! ত জান। এক্ষণে বিদায় হও । 
কাল প্রাতেই যেন তীর্থযাত্রার'জন্য নৌকা! গ্রস্তত থাকে । 

শাস্তশীল বিদায় হইল। 


বিনা হুতার হার । | ১৮৭ 


পপ পা এ | সপ পপ অপ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 





বিনা সৃতার হার। 


পশ্ডপতি উচ্চ অষ্রাঁলিকায় ব্হুভৃত্য সমভিব্যাহারে 
বাস করিতেন বটে, কিন্ত তাহার পুরী 'কানন হইতেও 
অন্ধকার। গৃহ যাহাতে আলো হয়, স্ত্রী পুত্র পরিবার-- 
এ সকল তাহার গৃছে ছিল ন1। 

অগ্য শান্তশীলের সহিত কথোপকথনের পর, পশুপতির 
সেই সকল কথা মনে পড়িল। মনে ভাবিলেন, “এত 
কালের পর বুঝি এ অন্ধকার পুরী আলো হুইল-.বদি 
জগদস্বা অনুকূল! হয়েন, তবে মনোরম! এ অন্ধকার 
ঘুচাইবৰে 1” 

এইক্প ভাবিতে ভাবিতে পশুপতি, শয়নের পুর্বে 
অষ্টভূজাকে নিয়মিত প্রণাম্বন্দনাদির জন্য দেবীমন্দিরে 
প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়৷ দেখিলেন যে তথায় 
মনোরম বসিয়া আছে। 

পশুপতি কছিলেন, “মনোর্মা, কথন আসিলে ?” 

মনোরমা পুজাৰশিষ্ট পুশ্পগুলি লইয়া বিনাস্ুত্রে 


১৮৮ মুণালিনী।, 
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মাল] গাথিতেছিল। কথার কোন উত্তর দ্রিল না। পশ্ুপতি 
কহিলেন, “আমার সঙ্কে কথ! কও। যতক্ষণ তুমি থাক, 
ততক্ষণ সকল যন্ত্রণা বিস্বৃত হই।” 

মনোরমা ঘুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল। পশুপতির 
মুখপ্রতি চাহিয়! রহিল, ক্ষণেক পরে কহিল, আমি 
তোমাকে কি বলিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা আমার 
মনে হইতেছে না।” 

পশুপতি কহিলেন, “তুমি মনে কর। আমি অপেক্ষা 
করিতেছি ।” 

পশুপতি বসিয়া রহিলেন, মনোরম মাল! গীঁথিতে 
লাগিল। 

অনেকক্ষণ গরে পশুপতি কহিলেন, “আমারও কিছু 
বলিবার আছে, মনোযোগ দিয়া শুন। আমি এ বক্স 
পর্যন্ত কেবল বিদ্যা উপার্জন করিয়াছি--বিষয়ালোচনা' 
করিয়াছি, অর্থোপার্জন করিয়াছি । জংসারধর্ম করি 
নাই যাহাতে অনুরাগ তাহাই করিয়াছি, দারপরি গ্রহে 
অনুরাগ নাই, এজন্য তাহা! করি নাই। কিন্তুষে পর্য্যস্ত 
তুমি আমার নয়নপথে 'আসিয়াছ, সেই পধ্যস্ত মনোরমা- 
লাত আমার একমাত্র ধ্যান হইয়াছে। সেই লাভের 
জন্ত এই নিদাক্ষণ ব্রতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি জগদীশ্বরী 


বিন! সতার হার । ১৮৪ 





শত জ 


অনুগ্রহ করেন, তবে ছুই চাবি দিনের মধো রাজ্যলাভ 
করিব এবং তোমাকে বিবাহ করিব। ইহাতে তুমি, 
বিধবা 'বলিয়। যে বিষ্ষ্ শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বার আমি 
তাহার খণ্ডন করিতে পারিব। কিন্তু হাতে দ্বিতীয় 
বিদ্ন এই যে, তুমি কুলীনকুন্ত1, জনার্দন শর্মা কুলীনশ্রেক্ঠ, 
আমি শ্রোত্রিয়।” 

মনোরম এ সকল কথায় কর্ণপাত করিতেছিল কি 
ন! সন্দেহ। পশগুপতি দেখিলেন যে মনোরমা চিত্ত 
হারাইয়াছে। পঞশুপতি, সরলা ' অবিরৃতা বালিক! 
মন্ম্বেরমোকে ভালবাসিতেন, পরোটা তীক্ষবুদ্ধিশালিনী 
মক্পলোরমাকে ভয় করিতেন। কিন্তু অদ্য ভাবান্তরে 
সন্ত হইলেন না। তথাপি পুনকুদ্যম করিয়া পশুপতি 
কহিলেন, “কিন্ত কুলরীতি ত শান্ত্রমলক নহে, কুলনাশে 
ধন্মনাশ বা জাতিভ্রংশ হয় া। তাহার অজ্ঞাতে যদি 
তোষাকে বিবাহ করিতে পারি, তবে ক্ষতিই কি ? তুমি 
সম্মত হুইলেই, তাহা পারি। পরে তোমার পিতামহ 
জানিতে পান্রিলে বিবাহ ত ফিরিবে না।» 

মনোরমা কোন উত্তর করিল না। সে সকল 
শ্রবণ করিয়াছিল কি না সন্দেহ। একটা কৃষ্চবর্ণ 
মানার তাহার নিকটে আসিয়! বসিয়াছিল, সে সেই 


১৯৬ মৃণালিনী ৷ 





রর 85 ৬, 


বিনাস্ত্রের যালা ত্বাহার গলদেশে পরাইতেছিল। 
পরাইতে মালা খুলিয়া গেল। মনোরমা তখন আপন 
মস্তক হুইতে কেশগুচ্ছ ছিন্ন ফ্ুরিয়া ততন্ত্রে আবার 
মাল! গাথিতে লাগিল। 

পশুপত্তি উত্তর না পাইয়া .নিঃশবে মালাকুস্থমমধ্যে 
মনোরমার অনুপম অশ্থুলির গতি মুগ্ধলোচনে দেখিতে 
শাগিলেন 


শা, 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 





বিহঙ্গা পিঞ্ররে। 


পশুপতি মনোরমার খুদ্ধিপ্রদীপ জ্বালিবার অনেক 
ঘত্বু কত্সিতে লাগিলেন, কিন্ত ফলোংপত্তি কঠিন হইল । 
পরিশেষে বলিলেন, “মনোরমা, রাত্রি অধিক হইয়াছে । 
আমি শয়নে যাই 1৮ 

মনোরমা অল্লানবদনে কহিলেন-_“বাও |৮ 

পশুপতি শন্বনে গেলেন না। বসিয়া মালা গাঁথ। 
দেখিতে লাগিলেন। আবার উপায়াস্তর স্বরূপ, ভয়স্থচক 


বিহঙ্গী পিগ্ররে। ১৯১ 
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চিন্তার আবির্ভাবে কাধ্যসিদ্ধ হইবেকু ভাবিয়া, মনোরমাকে 
ভীতা করিবার জন্য পশুপতি কহিলেন, পমনোরমা, যদি 
হাতমধ্যে যবন আইসে, তবে তুমি কোথায় বাইবে ?” 

মনোরমা মালা হইতে মুখ না তুলিয়া কহিল, 
“বাঁটাতে থাঁকিব |” 

পশুপতি কহিলেন, “বাটাতে তোদাকে কে রক্ষা 
কতিবে ?” 

মনোরম পুব্বব অন্ত মনে কহিল, প্জানি না 
নিরুপায়।» 

পশুপতি আবার নিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমাকে 
কি বলিতে যন্দিরে আসিয়াছ ?” 

ম। দেব্তা প্রণাম করিছে। 

পশুপতি বিরক্ত হইলেন! কহিলেন, “তোমাকে 
মিনতি করিতেছি, মনোরম এইবার যাহা! বলিতেছি, 
তাহা মনোযোগ দিয়া শুন--তুদি আজিও ব্ল, আমাকে 
বিবাহ করিবে কি না ?” 

মনোরমার মাল! গাথা সম্পন্ন হইয়াছিল--সে 
একট৷ কৃষ্ণবর্ণ মার্জারের গলায় পরাইতেছিল। পশুপতির 
কথা কর্ণে গেল না৷। মাজ্জীর মালা পরিধানে বিশেষ অনিচ্ছা 
প্রকাশ করিতেছিল--যতবার মনোরষা মাহা! .তাহার 


১৯২ হ্ণালিনী। 





গলায়, দিতেছিল, ততবার সে মালার ভিতর হইতে 
যত্তক বাহির করিয়া লইতেছিল--মনোরম! কুন্দনিন্মিত 
ঘত্তে অধরদংশন করিয়া ঈষৎ হাপলিতেছিল। আর 
আবার মাহা তাহার গলায় দিতেছিল। পণ্ডপতি 
অধিকতর বিরক্ত হইয়া বিড়ালকে এক চপেটাঘাত করি- 
লেন--বিড়াল উর্ধলাজ.ল হইয়। দুরে পলায়ন করিল। 
মনোরম! সেইরূপ দূংশিতাধরে হাসিতে হাসিতে করস্থ 
মাল! পশুপতিরই মন্তকে পরাইয়! দিল। 

মার্জার-প্রসাদ মন্তকে পাইয়া বাঁজপ্রসাদভোগী 
ধন্মাধিকার হতবুদ্ধি হুইয়! রহিলেন। অল্প ক্রোধ হইল-_- 
কিন্তু দংশিভাধরা হান্তময়ীর তৎকালীন অনুপম রপমাঁধুরী 
দেখিয়! তাহার মন্তক ঘুরিয়া গেল। তিনি মনোরযাকে 
আলিবন করিবার জন্য বাছ প্রসারণ করিলেন--অমনি 
মনোরমা লম্ফ দিয়া দূরে* দাড়াইল-স্পদ্িমধ্যে উন্নত- 
ফণা! কালসর্প দেখিয়া! পথিক যেমন দুরে ধীড়ায়, সেইরূপ 
ধাঁড়াইল। 

পণ্ডপত্তি অপ্রতিভ হইলেন; ক্ষণেক মনোকমার, 
সুখগ্রপ্ঠি চাহিতে পারিলেন না--পরে চাহিয়া! দেখিলেন--. 
মনোরম! তৌচবরঃপ্রফু্সূখী মহিমাম্যী হৃদারী। 

খশ্ডপতি করিলেন, “মনোরদা, ঘোষ ভাবিও সা।। 


ব্হ্ঙ্গী পিজদে। ১৭৩ 





তুমি আমার পত্বী--আমাকে বিরাহ কর 1”. মনোরমা 
পশুপতির মুখ প্রতি তীত্র কটাক্ষ করিয়া কহিল, 

“পশুপতি ! কেশব্র কন্তা কোথায় *” 

পশুপতি কহিলেন, “কেশবের মেয়ে ফ্োথায় জানি 
না-_জানিতেও চাহি না। ভুমি আমার একমাত্র পত্রী |” 

ম। আমি জানি কেশবের মেসে কোথায়--বলিব ? 

পণুডপতি অবাক্‌ হইয়া মনোরমার মুখগ্রতি চাহিয়া 
রৃহিলেন । মনোরম! বলিতে লাগিল, 

“একজন জ্োতিব্বিদ গণন। কিয়া বলিয়াছিল যে, 
কেশবের মেয়ে অল্পবয়সে বিধবা হ্ইয়! স্বামীর অনুমৃতা 
ইইবে। কেশব এই কথায়, অন্নকালে মেয়েকে হারাইবার 
ওয়ে বড়ই ছুঃখিত হইয়াছিলেন। তিনি ধর্মনাশের ভয়ে 
মেয়েকে পা্রস্ব করিলেন, কিন্তু বিধিলিপি খণ্ডাইবার 
ভরসায় বিবাহের রাত্রিতেই মেয়ে লইয়! প্রয়াগে পলায়ন 
করিলেন। তাহার অভিপ্রায় এই ছিল যে, তাহার 
মেয়ে স্বামীর মৃত্যুসংবাদ কম্মিন কালে না পাইতে 
পারেন। দৈবাধীন কিছুকাল পরে, প্রয়াগে কেশ- 

বের মৃত্যু হইল। তীহার মেয়ে পূর্বেই মাতৃহীনা 
' হইয়াছিল--এথন মৃত্যুকালে কেশব হৈমৰতীকে আচা- 
1 হাতে সমর্পন করিয়া গেলেন। মৃত্যুকালে 


৯৭ 
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কেশব, আচার্যকে এই কথা বলিয়া গেলেন, «খই 
অনাথা মেয়েটীকে আপনার গৃছে রাখিয়া প্রতিপালন 
করিবেন। ইহার স্বামী পশুপতি-_কিন্তু জ্যোতির্িদের! 
বলিয়। গিয়াছেন যে, ইনি অল্প বয়সে স্বামীর অনুমৃতা! 
হইবেন। অতএৰ আপনি আমার নিকট স্বীকার করুন 
মে, এই মেয়েকে কখনও বলিবেন না যে, পশুপতি ইহাব 
'্বালী। অথবা পশুপতিকে কখন জানাইবেন না যে 
ইনি তাহার স্্বী॥” 

“আচার্য স্ইরূপ অঙ্গীকার করিলেন। সেই পর্য্যন্ত 
(তিনি তাহাকে পরিবারস্থ করিয়া, প্রতিপালন করিয়া, 
তভোঁমার সঙ্গে বিবাহের কথ! লৃকাইয়াছেন।” 

প। এখন দে কন্তা কোথায় ? 

ম। আমিই কেশবের মেয়ে--জনাদ্থঘন শন্া তাহার 
স্পৃঢারধ্য | 

পশুপতি চিন্ত হারাইলেন ; তাহার মস্তক" ঘুরিতে 
'লাগিল। তিনি বাঙনিষ্পতি না করিয়া! প্রতিমাসমীপে 
সা্াঙ্গ প্রণিপাঁত কপ্সিলেন। পরে গাত্রোথান করিয়া 
মনোরমাকে বক্ষে ধারণ করিতে গেলেন। মনোরম 
পর্বববৎ সরিয়া ঈীড়াইল। কহিল, 

“এখন নন্প--আরও কথা আছে ।” 
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প। মনোরমা-_ রাক্ষপী! এতদিন কেন আমাকে 
এ অন্ধকারে রাখিয়াছিলে ? 

ম। কেন! তুমি কি আমার কথায় বিশ্বাস 
করিতে? 

প। মনোরমা, তোমার কথায় কবে আমি অবিশ্বাস 
করিয়াছি? আর যদ্দিই আমার অপ্রত্যয় জন্মিত, তবে 
আমি জনার্দন শর্মীকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিতাম। 

ম। জনার্দন কি তাহা প্রকাশ করিতেন? তিনি 
গিষ্ের নিকট সত্যে বদ্ধ আছেন। 

প। তবে তোমার কাছে প্রকাশ করিলেন কেন £ 

ম। তিনি আমার নিকট প্রকাশ করেন নাই । 
একদিন গোপনে বান্গণীর নিকট প্রকাশ করিতেছিলেন। 
আমি ধৈবাৎ গোপনে শুনিয়াছিলাম । আরও আমি বিধবা 
বলিয়া পরিচিতা। তুমি” আমার কথায় প্রত্যয় করিলে 
লোকে প্রত্যয় করিবে কেন? তুমি লোকের কাছে 
নিন্দনীয় না হইয়া! কি প্রকারে আমাকে গ্রহণ করিতে ? 

প। আমি সকল লোককে একত্র করিয়া তাহা 
দিগকে বুঝাইয়া বলিতাম। 

ম। ভাল, তাহাই হউক,--জ্যোতির্রিদের গণনা ? 

প। আমি গ্রহশাস্তি করাইতাম। ভাল, যাহা 
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হইবার তাহা হইয়া গরিয়াছে। এক্ষণে বদি আনি রত 
পাইয়াছি, তবে আর তাহা গলা হইতে নামাইৰ ন!। 
তুমি আর আমার ঘর ছাড়িয়া! যাইতে পারিবে লা। 

মনোরম কুহিল, “এ ঘর ছাড়িতে হইবে । পশ্ড- 
পতি! আমি যাহা আজি বলিতে আস্যাছিলাম, তাহ! 
বলি শুন। এঘর ছাড়। তোমার রাজ্যলাতের দ্ুরাশ! 
ছাঁড়। প্রতূর অহিভচেষ্ট। ছাঁড়। এ দেশ ছাড়ি! 
চল, আমরা কাশীধামে বাতা করি! সেইখানে আমি 
তোমার চরণসেব! করিয়া! জন্ম সাক করিব। যে দ্বিন 
আমাদিগের আগুঃশেষ হইবে, একত্রে পরমধামে যাত্র! 
করিব। যদি ইহা স্বীকার কর-_আমার ভক্তি অচল। 
থাকিবে । নহিলে--” 

প। নহিলে কি? 

মনোরম! তখন উন্নতমুখে, সবাম্পলোচনে, দেবী- 
প্রতিমার সন্মুথে দ্বাড়াইন্সা যুক্তকরে, গদগদকঠে কহিল, 
, ্নহিলে, দেবীনমক্ষে শপথ করিতেছি, তোমায় আমার 
এই সাক্ষাৎ, এ জন্মে আর সাক্ষাৎ হইবে না 1৮ 

পণুপতিও দেবীর সমক্ষে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া! দড়াই- 
লেন। বলিলেন, 

“মনোরমা--আমি'ও শপথ করিতেছি, আমার জীবন 
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থাকিতে তুমি আমার বাড়ী ছাড়িস্বা যাইতে পারিবে ন!। 
মনোরমা, আমি যে পথে পদার্পণ করিয়াছি, সে পথ, 
হইতে 'ফিরিবার উপায় থাকিলে আমি ফিরিতাম-- 
তোমাকে লইয়া! সর্বত্যাগী হুইয়। কাণীযাত্র। করিতাম। 
কিন্তু অনেক দূর গিরাছি। আর ফিরিবার উপায় নাই-- 
যে গ্রন্থি বাঁধিয়াছি তাহা আর খুলিতে পারি না-- 
আোতে তেল! ভাসাইয়! আর ফিরাইতে পারি না। যাহা 
ঘটিবার তাহা ঘটিগ়্াছে। তাই বলিয়া কি আমার পরমগ্ুখে 
আমি বঞ্চিত হইব? তুমি আমার স্ত্রী, আমার কপালে 
ঘাই থাকুক, আমি তোমাকে গৃহিণী করিব। তুমি ক্ষণেক 
অপেক্ষা কর--আমি শীঘ্ব আসিতেছি।” এই বণিনা 
পশুপতি মন্দির হইতে নিষ্্রান্ত হইয়া! গেলেন । মনোরমার 
চিত্তে সংশয় জন্মিল। সে /-্ততাস্তঃকরণে কিয়ংগ্ণ 
মন্দিরমধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল। আর একবার পঙুপতির 
নিকট বিদায় না৷ লইয়া যাইতে পারিল ন!। 

অন্নকাল পরেই পশুপতি ফিরিয়া আমিলেন। বঞ্পি- 
লেন, প্প্রাণাধিকা! আজ আর তুমি জনকে ভাগ 
করিয়া যাইতে পারিবে না। আমি সকল দ্বার রুদ্ধ 
করিয়া আসিয়াছি।” 

মনোরম বিহঙ্গী পিপ্ররে বদ্ধ হইল। 
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বেল। প্রহরেকের সময় নগরবাসীরা বিস্মিতলোচনে 
দেখিল, কোন অপরিচিতজাতীয় সপ্তদশ অশ্বারোহী পুরুষ 
রাজপথ অতিবাহিত করি! রাজভবনাভিযুখে যাই- 
তেছে। তাহাদিগের আকারেঙ্গিত দেখিয়া নবদ্বীপ- 
বাসীর। ধন্যবাদ করিতে লাগিল! তাহাদিগের শরীর 
'মায়ত, দীর্ঘ অথচ পুষ্ট ঃ তাহাদিগের বর্ণ তণ্তকাঞ্চন- 
সন্নিভ ; ভাহাদিগের সুখমগ্ুল বিল্ভৃত, ঘমকুষ্ণশ্মশ্ররাজি- 
বিভূষিত; নরন প্রশস্ত, জালাবিশিষ্ট। তাহাদিগের 
পরিচ্ছদ অনর্থক চাকচিক্যধিবঞ্জিত ) তাহাদিগের যোছ্ধ- 
বেশ; সব্বাঙ্গ প্রহ্রণজালমণ্ডিত, লোচনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। 
আর ঘে সকল পিন্দপার-জাত অশ্বপুষ্ঠে তাহারা আরোহণ 
করিয়া যাইতোছিল, তাহারাই বাকি মনোহর ! পর্ধত- 
শিলাথগ্ডের স্তাঁয় বুহদাকার, বিমাজ্জিতদেহ, বক্রগ্রীব, 
বন্নারোধ-অসহিষু। তেজোগর্বে নৃত্যশীণ ! আরোহীর! 
কি ব!. তচ্চালন-কৌশলী--অবলীলাক্রমে দেই কদ্ধবায়ু- 
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তুল্য তেজঃপ্রথর অশ্ব নকল দমিত করিতেছে । দেখিয়া 
গোৌড়বাসীরা বহুতর প্রশংসা করিল। 

সপ্তদশ অশ্বারোহী দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় অধরোষ্ট সংশ্লিষ্ট 
করিয়া নীরবে ববাজপুরাভিমুখে চলিল। *কৌভ্ুহলবশতঃ 
কোন নগরবাসী কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, সমভিব্যাহারা 
একজন ভাবাজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া দিতে লাগিল, ইহার! 
যবন রাজার দূত।” এই বলিয়া ইহারা! প্রাস্তপাল ও 
কোষ্ঠপালদিগের নিকট পরিচয় দিয়াছিল--এবং পণ্ড- 
প্তির আজ্ঞাক্রমে মেই পরিচয়ে নির্ষিছ্রে নগরমধ্যে 
প্রবেশ লাভ করিল। ৃ 

সপ্তদশ অশ্বারোহী বাজদ্বারে উপনীত হইল। বৃদ্ধ“ 
রাজার শৈথিল্য আর পশ্ুপতির কৌশলে রাজপুরা 
প্রায় রক্ষকহীন। রাজসুভা ভঙ্গ হইয়ছিল- পুরীমধ্যে 
কেবল পৌরজন ছিল মাত্র-অন্নসংখ্যক দৌবারিক দ্বার 
রক্ষা করিতেছিল। একজন দৌবারিক নিজ্ঞাসা করিল, 
“তোমর1 কি জন্ত আসিয়াছ ?” 

যবনের! উত্তর করিল, “আমরা যবন রাজ প্রতিনিধির 
দত; গৌড়রাজের সহিত সাক্ষাৎ করিব।” 

দৌবারিক কহিল, “মহারাজাধিরাহ্ন গৌড়েশ্বর এক্ষণে 
অস্তঃপুরে গমন করির়াছেন--এখন সাক্ষাৎ হইবে না।” 


০. রর পা. কক ভিশন আআ 
লি 


২১৪ মুালিনী।, 


ষবনেরা নিষেধ লা 'শুনিয়! মুক্ত দ্বারপথে প্রবেশ 
করিতে উদাত হইল। সর্বাগ্রে একজন ধর্বকাক়, দীর্ঘ- 
বাহু কুরূপ যবন। হছূর্ভাগ্যবশতঃ দৌবারিক তাহার 
গতিরোবধজন্ শৃশ্রহ্ন্তে তাহার সন্মুখে ধীড়াইল। কহিল, 
*ফের-_নচেৎ এখনই মারিব।৮ 

“আপনিই তবে মর!” এই বলিয়া ক্ষুদ্রাকার যবন 
 দৌবারিককে নিজকরস্থ'তরবারে ছিন্ন কবিল। দৌবান্িঙ 
প্রাণত্যাগ করিল। তথন আপন সঙ্গীদিগের মুখাবলোকন 
করিয়! ক্ষুদ্রকায় যবন কহিল, “এক্ষণে আপন আপন 
কাধ্য কর।” অমনি বাক্হীন ষোড়শ অশ্বারোহীদিগের 
মধ্য হইতে ভীষণ জয়ধ্বনি সমুখিত হইল। তখন সেই 
যোড়শ যবনের কটিবন্ধ হইতে ষোড়শ অসিফলক নিষ্কো- 
বিত হইল-_-এবং অশনিসম্পাতসদৃশ তাহারা দৌবারিক- 
দিগকে আক্রমণ করিল । দৌঁবারিকেরা রূণসজ্জায় ছিল 
না--অকন্মাৎ নিকুদ্যোগে আক্রান্ত হইয়া আত্মরক্ষার 
কোন চেষ্টা করিতে পারিল না-_মুহূর্তমধ্যে সকলেই 
নিহত হইল। | 

ক্ষুদ্রকায় যবন কহিল, “যেখানে যাহাঁকে পাও বধ 
কর। পুরী অরক্ষিতা-বৃদ্ধ রাঁজাকে বধ কর।” 

তখন যবনেরা পুরমধ্যে তাড়িতের স্তায় প্রবেশ করিয়া 


যবনদৃত--বমদূত বা। ২৪১ 
বালবৃদ্ধবনিত1 পৌরজন যেখানে বাহাকে দেখিল তাহাকে 
অসি দ্বার! ছিন্নমস্তক, অথবা শুলাগ্রে বিদ্ধ করিল। 

পৌরজন তুমুল আর্তনাদ করিয়৷ ইতস্্ুতঃ পলায়ন 
করিতে লাগিল। সেই ঘোর আর্তনাদ, অন্তঃপুরে যথ! 
বুদ্ধ রাজা ভোজন করিতেছিলেন, তথ! প্রবেশ করিল। 
তাহার মুখ শুকাইল। জিজ্ঞাসা করিলেন* শক ঘাট 
যাছে--ষবন আসিয়াছে?” 

পলায়নতৎপর পৌরজনেরা কহিল, “বন সকলকে 
বধ করিয়া! আপনাকে বধ করিতে আমিতেছে।” 

কবলিত অন্রগ্রাস রাজার মুখ হইতে পড়িয়৷ গেল। 
কাহার শুষ্কশরীর জলশোতঃপ্রহত বেতসের স্তার কাঁপিতে 
লাগিল। নিকটে রাজমহ্ষী ছিলেন-_-রাজা ভোজন- 
পাত্রের উপর পড়িয়! যান দেখিয়া, মহিবী তাহার হস্ত 
ধরিলেন ; কহিলেন, পু 

“চিন্তা নাই-_-আপনি উঠূন।” এই বলিয়া তাহার, 
হস্ত ধরিয়া তুলিলেন। রাজা! কলের পুভ্তলিকার ন্যান্ 
দাড়াইয়! উঠিলেন। 

মহিষী কহিলেন, চিন্তা কি? নৌকায় সকল দ্রব্য 
গিয়াছে, চলুন, আমরা খিড়কী দ্বার দিক পোণারগ। 
বাত্রা করি |” 


২৪২ মুণালিনীণ 

এই বলিয্ম! মহিষী রাজার অধোত হস্ত ধারণ করিয়! 
খিড়কীঘদারপথে স্থবর্ণগ্রাম যাত্রা করিলেন। সেই রাজ. 
কুলকলম্ক, স্মসমর্থ রাজার সঙ্গে গৌড়রাজ্যের রাজজলম্্ীও 
ঘাত্রা করিলেন । 

ষোড়শ সহচর লইয়া মর্কটাকাঁর বখতিয়ার খিলিজি 
গৌঁড়েশ্বরের' রাজপুরী অধিকার করিল । 

বটি বর পরে যবন-ইতিহাসবেত্তা মিন্হাজ্উদ্দীন 
এইক্ূপ লিখিয়াছিলেন। ইহার কতদূর সত্য, কতদূর 
মিথ্যা, তাহা কে জানে। যখন 'মন্ত্রষ্যের লিখিত চিত্রে 
সিংহ পরাজিত, মনুষ্য সিংহের অপমানকর্ত। স্বরূপ চিত্রিত 
হইয়াছিল তখন সিংহের হন্ডে চিত্রফলক দিলে কিরূপ 
চিত্র লিখিত হইত? মনুষ্য মুষিকতুল্য প্রতীয়মান হইত 
সন্দেহ নাই। মন্দভাগিনী; বঙ্গভূমি সহজেই হূর্বলা, 
আবার তাহাতে শত্রহস্তে চিত্রফলক । 


সের 





জাল ছিড়িল। | ২৩ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


জল ছি'ডিল। 


গৌড়েশ্বরপুরে অধিষ্ঠিত হ্ইয়াই বথ্তিয়ার খিলিঙ্জি 
ধম্মাধিকারের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন । ধর্মাধি 
কারের সহিত সাক্ষাতের অভিলাষ জানাইলেন। তাহার 
সহিত বনের সন্ধিনিবন্ধন হইয়াছিল, তাহার ফলোং- 
পাদনের সময় উপস্থিত ! | 
পশুপতি ইষ্টদেবীকে প্রণাম করিয়া, কুপিতা মনোরমার 
নিকট বিদায় লইয়া, কদাচিৎ উল্লসিত--কদাচিৎ শঙ্কিত 
চিন্তে যবনসমীপে উপস্থিত হইলেন। বখ্তিয়ার থিলিজি 
গাত্রোখান করিয়া সাদরে তাহার অভিবাদন করিলেন 
বং কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। পশুপতি রাজভূত্যবর্গের 
রক্তনদীতে চরণ প্রক্ষালন করিয়া আসিয়াছেন, "সহসা, 
কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। বখ্তিয়ার খিলিজি 
তাহার চিত্তের ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, 
"পঙ্ডিতবর ! রাজসিংহাসন আরোহণের পথ কুস্মাবৃত্ব 


২৩৪ মুণালিনী। 


1 ০১০৯৯ পি পিট পা সপ 





নহে। এ পথে চলিতে গেলে, বন্ধুবর্গের অস্থ্মুণ্ড সর্বদ! 
পদ্দে বিদ্ধ হয়।» ॥... 

পণ্ডপতি কহিলেন, “সত্য । কিন্তু যাহারা বিরোধী, 
তাহাদিগেরই বধ আবশ্তক। ইহার! নির্ব্বিরোধী 1” 

ব্থ্তিপার ফ্হিলেন, “আপনি কি শোণিত প্রবাহ 
দেখিয়া, নিজ অঙ্গীকার ম্মরণে অস্থখী হইতেছেন ?” 

পশ্ডপতি কহিলেন: “যাহা স্বীকার করিয়াছি, তাহ! 
অবশ্ত করিব। ম্হাঁশয়ও যে তদ্ধপ করিবেন, তাহাতে 
আমার কোন সংশয় নাই ।” 

বখ্‌। কিছুমাত্র সংশয় নাই । কেবলমাত্র আমাদিগের 
এক যান আছে । 

প। আজ্ঞা করুন। 

ব। কুতব্উদ্দীন গৌড়শাসনভার আপনর প্রতি 
অর্পণ করিলেন। আজ হইতে,আপনি বঙ্গে রাজপ্রতি- 
নিধি হইলেন। কিন্তু যবন-সম্রাটের সঙ্কল্প এই ষে, 
ইস্লামধূর্মীবলম্বী ব্যতীত কেহ তাহার রাজকাধ্যে সংলিপ্ত 
হইতে পারিবে না। আপনাকে ইস্লামধর্্ম অবলম্বন 
করিতে হইবে। 

পশুপতির মুখ শুকাইল। তিনি কহিলেন, “সন্ধির 
সমগ্জে এপ কোন কৃথ! হয় নাই ।” 


০ সা জপ উস ০ ৯৭৯ 
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ব। 'যদি না হইয়া থাকে, তবে সেট! ত্রাস্তিমাত্র। 
আর এ কথা উদযাপিত না হইলেও আপনার স্তায় বুদ্ধি- 
মান্‌ ব্যক্তি দ্বারা অনায়াসেই অন্থমিত হুইয়া থাকিবে? 
কেন না! এমন কখনও সম্ভবে না যে, যুসলদ্গানের। বাঙালা 
জয় করিক্সাই আবার হিন্দুকে রাজ্য দিবে। 

প। আমি বুদ্ধিমান বলিয়। আপনার নিকট পরিচিত 
হইতে পারিলাম না। 

ব। না বুবিয়া থাকেন এখন বুঝিলেন; আপনি 
যখনধন্্ম অবলম্বনে স্থিরসঞ্ষল্প হউন । 

প। (সদপে) আমি স্থিবসঙ্কল হইয়াছি যে, ববন- 
সম্রাটের সাস্রাজ্যের জন্তও সনাতন ধর্ম ছাড়িয়া নরকগামী 
হইব না। | 

ব। ইহ! আপনার ভ্রম । যাহাকে সনাতন ধর্ম 
বলিতেছেন, সে ভূতের পূর্জী মাত্র। কোরাণ-উক্ত ধর্মই 
সত্য ধন্শ। মহম্মদ ভঙ্জিয়া ইহকাল পরকালের মঙ্গল- 
সাধন করুন। 

পশ্ুপতি যঘবনের শঠতা! বুঝিলেন। তাহার অভিপ্রারর 
এই মাত্র যে, কাধ্যসিদ্ধি করিব! নিরদ্ধ সন্ধি ছলক্রমে 
ভঙ্গ করিবে। আরও বুঝিলেন, ছলক্রমে না পারিলে, 
বঘক্রমে কদ্িবে। অতএব কপটের সহিত কাপট্য 

১৮ 


২, 'সণালিনী। 
অবলম্বন ন! করিয়া দর্প কৃরিয়৷ ভাল করেন নাই। তিনি, 
ক্ষণেক চিন্তা করিয়া রৃহিলেন, «য়ে আজ্ঞা। আমি 
আজ্ঞান্তবর্তী হইব ।» 
বথ্ৃতিয়ারও তাহার মনের ভাব বুঝিলেন। বখ্তিয়ার 
যদি পশ্পতির অপেক্ষা চতুর না হুইতেন, তবে এত্ত 
নহুজে গৌড়জয় করিতে পারিতেন না। বঙ্গভৃঘির অদৃষ্ট 
পিপি এই যে,'এ ভূমি যুদ্ধে জিত হইবে না? চাতুধ্যেই 
ঈহ্ঠার জয়। চতুর ক্লাইব সাহেব ইহার দ্বিতীষ্ব 
পরিচয়স্থান। 
বৃতিযার কহিলেন, “ভাল, ভাল। আজ আমাদিগের 
পভ দিন। এর্সপ কার্যে বিলম্বের প্রয়োজন নাই। 
আমাদিগের পুরোহিত উপস্টিত, এখনই আপনাকে 
ইস্লামের ধর্মে দীক্ষিত করিবেন ।” 
পশুপতি দেঁখিলেন, সর্বনাশ ! বলিলেন, একবার 
মাত্র অবকাশ দিউন, পরিরারগণকে লইয়া আফি, 
* সপরিবারে একেবারে দীক্ষিত হইব।” 
বখৃতিয়ার কহিলেন, “আমি তাহাদিগকে আনিতে 
লোক পাঠাইতেছি। আপনি এই প্রহরীর সঙ্গে গিয়। 
বিশ্রাম করুন |” | 
প্রহরী আনিয়া পশুপঃতকে ধরিল। পণুপত্তি 
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শি আও শা আসিস বাশ শত 


ক্রুদ্ধ হুইয়া কহিলেন, “সেকি? আমি কি বন্দী 
হইলাম ?” 

ৰথ্তিয়ার কহিলেন, “আপাততঃ তাহাই বটে !” 

পশুপতি রাজপুরীমধ্যে নিক্ষদ্ধ হইলে । উর্ণনাতের 
জাল ছিড়িল__-সে জালে কেবল স্বয়ং জড়িত হইল। 

আযরা পাঠক মহাশয়ের নিকট পণুপতিকে বুদ্ধিমান 
বলিয়া পরিচিত করিয়াছি । পাঠক মহাশয় বলিৰেন, 
যে ব্যক্তি শত্রুকে এতদূর বিশ্বাস করিল, সহায়হীন হইয়া 
তাহাদিগের অধিকৃত পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার 
চভুরতা! কোথায়? কিন্তু বিশ্বাস না করিয়া কি করেন। 
এ বিশ্বাস না করিলে যুদ্ধ করিতে হয়। উর্ণনাভ জাল 
পাতে, বুদ্ধ করে না। |] 

সেই দিন রাত্রিকালে মহাবন হইতে বিংশতি সহত্র 
ববন আসিয়া নবদীপ প্লাবিত করিল। নবদ্বীপ-্ধহ 
সম্পন্ন হইল। যে ুধ্য সেই দিন অস্ত গিয়াছে, আর 
তাহার উদয় হইল না। আর কি উদক্ম হইধেদ্না? 
উদয় অন্ত উভয়ই ত ম্বাভাবিক নিয়ম ! 


২৮ 'মুণালিনী। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 





পিগ্রর ভাঙ্গিল। 


ফক্ষণ পগুপতি গৃহে ছিলেন, ততক্ষণ তিনি মনে!- 
মাকে নয়নে নয়নে রাখিরাছিলেন। যখন তিনি ঘবন- 
দশনে গেলেন, তখন তিনি গৃহের সকল দ্বার রুদ্ধ করি 
শাস্তশ্ীলকে গৃহ্রক্ষান্, রাখিয়া গেলেন । 

পণ্ুপতি যাইবামাত্র, মনোরম পলায়নের উদ্ঘোগু 
করিতে লাগিল। গৃহের কক্ষে কক্ষে অনুসন্ধান করিভে 
লাগিল। পলাদ্নের উপধুক্ত কোন পথ যুক্ত দেখিল 
না। অতি উদ্ধে কতকগুলি গবাক্ষ ছিল, কিন্তু তাহ! 
হুরারোহছ ;$ তাহার মধ্য দেয়া মনুষ্যশরীর নির্গত 
হইবার সম্ভাবনা ছিল না; আর তাহা ভূমি হইতে এত 
উচ্চ, যে, তথা হইতে লম্ফ দিয়া ভূমিতে পড়িলে অস্থি 
চূর্ণ হইবাব সম্ভাবনা । মনোরম। উন্মাদ্দিনী ; সেই গবাক্ষ- 
পথেই নিক্রাস্ত হইবার মীনস করিল। 

অতএব পশুপতি যাইবার ক্ষণকাল পরেই, মনো- 
রমা! পশুপতির শধ্যাগৃহে পালস্কের উপর আরোহণ 


যৰনবিপ্লব। ১৪৯ 


বি পপ” 





করিল। পালক্ক হইতে গবাক্ষারোহণ স্থলভ হইল। 
পালক্ক হইতে গবাক্ষ অবলম্বন করিয়া, মনোরম গবাক্ষ- 
রন্ধ, দিয়! প্রথমে ছুই হস্ত, পশ্চাৎ মস্তক, পরে বক্ষ পধ্যস্ত 
বাহির করিয়া দিল। গবাক্ষনিকটে উদ্থানস্থ একটা 
আত্্বৃক্ষের ক্ষুদ্র শাখা দেখিল। মনোরম! তাহ! 
ধারণ করিল; এবং তখন পশ্চাপ্ভাগ গবাক্ষ হইতে 
বহিষ্কত করিয়া, শাখাবলম্ধনে সুলিতে লাগিল। 
কোমল শাখা তাহার ভরে নমিত হইল) ভখন ভূমি 
তাহার চরণ হইতে অনতিদুরবন্তী হইল। মনোরম! 
শাখা ত্যাগ করিনা অব্লীলাক্রমে ভূভলে পড়িল। 
এবং তিলমাত্র অপেক্ষা না করিয়৷ জনার্দনের গৃহাশিষুখে 
চলিল। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 


আসর 


যবনবিপ্লব । 


সেই নিনীথে নবদ্বীপ নগর বিজয়োন্সন্ত ঘবনসেনার 
নিশ্পীড়নে, বাত্যাসস্তাড়িত তরঙ্গোৎক্ষেপী সাগর সদৃশ 
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চঞ্চল হইয়৷ উঠিল। রাজপথ, ভূরি ভূরি অশ্বারোহিগণে, 
ভূরি ভূরি পদাতিদলে, ভূরি ভূরি খড়নী, ধান্থুকী, শৃলী- 
সমৃহ্সমারোছে, আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সেনাবলহান 
রাজধানীর নাগরিকের ভীত হুইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ 
করিল; দ্বার কুদ্ধ করিয়া সভয়ে হষ্টনাম জপ করিতে 
লাগিল। . 

যবনেরা রাজপথে যে দুই একজন হতভাগ্য আশ্রন্ু- 
হীন ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হইল, তাহদিগকে শুলবিদ্ধ করির়! 
রুদ্ধদ্বার ভবন সকল আক্রমণ করিতে লাগিল। 
কোথায়ও ব| ছার ভগ্র করিয়া, কোথায়ও বা প্রাচীর 
উল্লঙ্ঘন করিয়া, কোথায় ও বা শঠতা পূর্বক ভাত গৃহস্থকে 
জীবনাশ] দিয়! গৃহপ্রবেশ করিতে লাগিল। গৃহ প্রবেশ 
করিয়া, গৃহস্থের সর্বাস্বাপহরণ, পশ্চাৎ স্ত্রী পুরুষ, বৃদ্ধ, 
ৰনিভা, বালক সকলেরই শিরশ্ছেদ, ইহাই নিক্পমপূর্ববক 
করিতে লাগিল । কেবল যুবতীর পক্ষে স্বতন্ত্র নিয়ম। 

“ শোণিতে গৃহস্থের গুহ সকল প্লাবিত হুইভে লাগিল। 
শোণিতে রাজপদ পক্ষিল হহল। শোণিতত যবনসেন! 
রক্তচিব্রময় হইল, অপহৃত দ্রব্জাতের ভারে অশ্ের 
পৃষ্ঠ এবং মনুষোর স্বন্ধ পীড়িত হইতে লাগিল। শলাগ্ডে 
তিদ্ধ হুইয়া ব্রাহ্মণের মুণ্ড সকল ভীষণভাব থাক্ত করিতে 
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লাগিল। ব্রাঙ্গণের যজ্ঞোপবীত অশ্থের গলদেশে হুলিভে 
লাগিল। সিংহাসনস্থ শালগ্রামশিলা সকল যবন-পদাধা? 
গড়াইতে লাগিল । 

ভয়ানক শব্দে নৈশাকাশ পরিপূর্ণ হইতে লাগিল । 
অশ্বের পদধ্বনি, সৈনিকের কোলাহল, হস্তীর নুংহি, 
ঘবনের জয়শব, তদুপরি পীঁড়িতের আর্তনাদ । মাতার 
রোদন, শিশুর রোদন; বৃদ্ধের করুণাকাজ্ষা, সৃধতীর 
কগবিপার । 

বে বীর পুরুষকে মাঁধবাচাধ্য এত নৃত্বে যবনদননা্থ 
নবদ্ধীপে লইয়া আপসিয়াছিলেন, এ সময়ে তিনি কোথা ? 

এই ভয়ানক যবন প্রলরকালে, হেমচন্র রণোনুখ 
লহেন। একাকী রণোন্ুখ হইয়া কি করিবেন ? 

হেমচন্ত্র তখন আপন গৃহের শয়নমন্দিরে, শঙ্গোপরি 
শন্নন করিরাছিলেন। নর্গরাক্রমণের কোলাহল তাহার 
কর্ণে প্রদেশ করিল। তিনি দিগ্িজয়কে জিজ্ঞানা করিলেন, 
“কিসের শব্দ ?” 

দিখ্িজয় কহিল, “ববনসেন! নগর আক্রমণ করিয়াছে 1” 

হেমচন্দ্র চমতরুত হইলেন। ভিনি এ পধ্যন্ত বথ্‌- 
ভিম্বার কর্তৃক রাজপুরাধিকার এবং রাজার পলায়নের 
বৃত্তান্ত শুনেন নাই । দিখ্বিজয় তদিশেষ হেমচশ্রুকে গুনাইল। 


২১২ মুণালিনী। 
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হেমচন্দ্র কহিলেন, “নাগ্রিকেরা কি কর্বিতেছে ?” 

দি। যে পারিতেছে পলাক্ন করিতেছে, যে না 
পারিতেছে সে প্রাণ হারাইতেছে। | 

হে। আখ গৌড়ীয় সেনা ? 

দি। কাহার ভন্্য যুদ্ধ করিবে ? রাজ! ত পলাতক । 
জুতরাং তাহারা আপন আপন পথ দেখিতেছে। 

ছে। আমার অশ্বস্জা কর! 

দিপ্বিজক্ব বিশ্মিত হইল, জিজ্ঞাসা করিল, “কোথা 
যাইবেন 2» | 

হে। নগরে । 

দি। একাকী? 

হেমচন্দ্র ভ্রকুটী করিলেন। ভ্রকুটী দেখিয়া দিখ্বিজয় 
ভীত হইয়া অশ্বসজ্জ। করিতে গেল। 

হেমচন্্র তখন মহামূল্য রণসজ্জায় সজ্জিত হইর! সুন্দর 
অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। এবং ভীষণ শুলহস্তে 
নিঝরিণীপ্রেরিত জলব্ষ্বিবং সেই অসীম যবন-সেনা- 
সমুদ্রে ঝাপ দিলেন । 

হ্মচন্দ্র দেখিলেন, যবনেরা যুদ্ধ করিতেছে না, 
কেবল অপহরণ করিতেছে। ুদ্ধঅন্ত কেহই ভাহাদিগের 
সন্থুথীন হয় নাই, স্তরাং যুদ্ধে ভাহাদিগের৪ মন ছিল 


যবনবিপ্লব । 
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না। বধাহাদিগের অপহরণ করিতেছিল, তাহাদিগকে, 
অপহরণকালে বিনা যুদ্ধে মারিতেছিল। সুতরাং যবনের! 
দলবদ্ধ. হইয়া হেমচন্ত্রকে নষ্ট করিবার কোন উদ্ভোগ 
কন্পিল না। যে কোন যবন তংকর্তক আ্মাক্রান্ত হইয়া 
তাহার সহিত এক যুদ্ধোগ্থম করিল, সে তৎক্ষণাৎ 
মরিল। 

হ্মচন্ত্র বিরক্ত হুইলেন। তিনি * যুদ্ধাকাঙ্গান় 
আর্সিক়াছিলেন, কিন্তু যবনের1 পুর্বেই বিজয়লাভ করি- 
য়াছে, অর্থসংগ্রহ ত্যাগ করিয়া তাহার সহিত রীতিমভ 
যুদ্ধ করিল না। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, “একটা 
একটা করিয়৷ গাছের পাতা ছিড়িরা কে অরণ্যকে নিম্পত্র 
করিতে পারে? একটা একটী যবন মারিয়া কি করিব ৫ 
যবন বৃদ্ধ করিতেছে না-যবনবধেই বাকি সুখ? বরং 
গুহীদের রক্ষার সাহায্যে মন দেওয়া ভাল।” হেমচন্র 
তাহাই করিতে লাগিলেন, কিস্ত বিশেষ কৃতকীর্য্য হইতে 
পাবিলেন না। ছুইজন যবন তাহার সহিত যুদ্ধ, ক, 
অপর যবনে দেই অবসরে গৃহস্থদিগের সর্বন্বাস্ত করিয়া 
চলিয়! ঘায়। যাহাই হউক, হেমচন্দ্র যথাসাধ্য পীড়িতের 
উপকাত্ব করিতে লাগিলেন । পথপার্থে এক কুটার মধ্য 
হইতে হেমচন্দ্র আর্তনাদ শ্রথণ করিলেন। যবনকর্তুক 


২১৪ যুণালিনী। 
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আক্রান্ত ব্যক্তির আর্তনাদ বিবেচন! করিয়া! হেমচন্ত্র গৃহমধে 
প্রবেশ করিলেন। 

দেখিলেন গৃহমধ্যে বন নাই। কিন্তু গৃহমধ়ো যবন- 
দৌবাত্মোের €চিহ্ন সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। দ্রবাি 
প্রায় কিছুই নাই. যাহা আছে তাহার ভগ্মাবস্থা, আর এক 
ব্রাহ্মণ আহত অবস্থায় ভূমে পড়িয়া আর্তনাদ করিতেছে । 
সে এ প্রকার গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে ষে মৃতু 
'আপন। হেমচন্দ্রকে দেখিয়া সে যব্নভ্রমে কহিতে 
লাগিল। 

“আইস--প্রহার কর-_ শীঘ্র মরিব__মার--আমার মাথ! 
লইয়া সেই রাক্ষপীকে দিও-_আঃ--প্রাণ বার--জল ! 
জল! কে জল দিবে!” 

হেমচন্ত্র কহিলেন, “তোমার ঘরে জল আছে ?” 

প্রাঙ্গণ কাতরোক্িতে ৰহিতে লাগিল, “জানি ন!-_ 
মনে হয় না_-জল! জল! পিশাচী !--সেই পিশাচীর জন্ত 
আাণ গেল !” 

হেমচক্র কুটারমধ্যে অন্বেষণ করিয়া! দেখিলেন, এক 
কলমে জল আছে। পাত্রাভাবে পত্রপুটে তাহাকে জল- 
দান করিলেন । ত্রাঙ্ষণ কহিল, “ন1!-_না 1 জল খাইব 
না! যবনের জল খাইব না।” হেমচন্্র কহিলেন, “আমি 





বন নহি, আমি হিন্দু-_আমার হাতের জল পান করিতে 
পার। আমার কথার বুঝিতে পারিতেছ না ?” 

ব্রাহ্মণ জল পান করিল। হেমচন্দ্র কহিলেন, “তোমান্ন 
আবু কি উপকার করিৰ £” 

ব্রাহ্মণ কহিল, “আর কি করিবে? আরকি? আমি 
মন্ত্র? মরি! যেমরে তাহার কি করিবে %” 

হেমচন্দ্র কহিলেন, তোমার কেহ আছে"? ভাহাকে 
“তামার নিকট রাখিয়া যাইব ?” 

ব্রাহ্মণ কহিল, “আর কে--কে আছে £ ঢের আছে। 
তার মধো সেই রাক্ষপী! সেই রাক্ষসী--তাহাকে__ 
বলিও-বলিও আমাৰ অপ--অপরাধের প্রতিশোধ 
হইস্াছে ।” 

হেমচন্দ্র। কেদে? কাহাঁকে বলিব? 

ব্রাহ্মণ কহিতে লাগিল, “কে সে পিশাচী! পিশাচী চেন 
না? পিশাচী মৃণালিনী-_সুণালিনী! মৃণালিনী--পিশাচী।” 

ব্রাঙ্গণ অধিকতর আর্তনাদ করিতে লাগিল ।-হে- 
চন্দ্র মণালিনীর নাম শুনিয়া চমকিত হইলেন । জিজ্ঞান! 
করিলেন, প্মণালিনী তোমার কে হয় ?”, 

্রাঙ্মণ কহিলেন, 'প্মুণালিনী কে হয়? কেনধু না. 
ক্যামার বম।” 
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হেমচন্ত্র। মৃণালিনী তোমার কি করিয়াছে ? 

ব্রাহ্মণ । কি করিয়াছে ?--কিছু না-আমি-আমি 
তার দুদশা করিয়াছি, তাহার প্রতিশোধ হইল-_ 

হে। কি হুদাশ! করিয়াছ? 

ব্রা। আর কথা কহিতে পারি না, জল দাও । 

হেষচন্ছ্র পুনর্ধার তাহাকে জলপান করাইলেন্স। 
ব্াঙ্গণ জলপান করিক়্া হর হইলে হেমচন্ত্র তাহাকে 
জিজ্ঞ।সা করিলেন, *তোমার নাম কি ?” 

ত্রা ব্যোমকেশ। 

হেছচন্ররের চক্ষুঃ হইতে অগ্রিস্ফ.লিঙ্গ নিগগত হইল! 
দত্তে অধর দংশন করিলেন। করস্থ শুল দৃঢ়তর মুষ্টিবদ্ধ 
করিয়া ধরিলেন। আবার তখনই শান্ত হইয়া! কহিলেন, 

“তোমার নিবাস কোথা ?” 

ব্রা। গৌড়--গৌড় জান না? মৃণালিনী আমাদের 
রাড়ীতে থাকিত। | 

“হে! তারপর? 
... ব্রা। তার পর-তার পর আর কি? তার পর' 
আমার এই দশঃ-_মুণালিনী পাপিক্ঠা ;। বড় নির্দস্--_ 

আমার প্রতি ফিরিয়াও চাহিল না। বাগ করিয়। আমার 
পিতার নিক্ট আমি তাহার নামে মিছ! কলঙ্ক রটাইলাষ। 


ইবনবিপ্লব। ২১৭ 
পিত! তাহাকে বিন! দোষে তাড়াইন্লা দিলেন। রাক্ষী-- 
রাক্ষপী আমাদের ছেড়ে গেল।. 

হে। তবে তুমি তাহাকে গালি দিতেছ কেন ? 

ব্রা। কেন ?--কেন? গালি--গালি প্দই? মুণা- 
লিনী আমাকে ফিরিয়। দেখিত না--আমি--আমি 
তাহাকে দেখির|! জীবন--জীবন ধারণ করিতাম। সে 
চলিয়া আসিল, সেই--সেই জবধি আমার সর্বস্ব ত্যাগ, 
স্তাহার জম্ত কোন্‌ দেশে কোন্‌ দেশে না গিয়াছি__ 
কোথায় পিশাচীর সন্ধান না করিয়াছি। গিবিজায়া__. 
ভিখানীর মেয়ে-তার আগি বলিয়া দিল _নবদ্বীপে আসি- 
রাছে_-নবদ্বীপে আমিলাম সন্ধনি নাই। যবন-_যবন- 
হম্তে অরিলাম, বাক্ষপীর জন্য মরিলাম--দেখা হইলে 
খলিও--জমার পাপের ফল ফলিল। 

আর ব্যোমকেশের কথা সরিল না। সে পরিশ্রমে 
একেবারে নিজ্কাব হইয়া পড়িল। নির্বাণোন্থখ দীপ 
নিবিল! ক্ষণপরে বিকট মুখভঙ্গী করি! ব্যোমর্কেশ 
প্রাণত্যাগ করিল। 

হ্মচক্দ্র আর দ্রাডাইলেন না।* আর যবনবধ 
করিলেন ণা_ কোন মতে পথ করিয়া গৃহাভিমুখে 
চলিলেন। 


১০ 
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সণালির্নীর সুখ কি ? 


যেখানে হেমচন্দ্র তাহাকে সোপান প্রস্তরাঘাতে 
ব্যথিত করিয়া! রাখিয়া গিয়াছিলেন-_সুণাঁলিনী এখনও 
সেইখানে । পৃথিবীতে যাইবার আর স্থান ছিল না-_ 
সর্ধ্র'সমান হইয়াছিল। নিশা প্রভাতা হইল, গিরিজায়া 
বত [কচু বলিলেন__ফুণালিনী কোন উত্তর দিলেন না, 
'সধোবদনে বসিয়। রহিলেন । স্নানাহারের সময় উপস্থিত 
হইল--গিব্রিজায়। তাহাকে জলে নামাইয়া ম্নান করা- 
ইল। কান করিয়া মুণালিনী আব্রবসনে সেই স্থানে 
ব্সিম্মা রহিলেন। গিরিজায়া" স্বয়ং ক্ষুধাতুর! হইল-_-কিস্তৃ 
গিরিজায়া মৃণযলিনীকে উঠাইতে পারিল না-_সাহস 
করিয়া বার বার বলিতেও পারিল না। সুতরাং নিকটস্থ 
বন হইতে কিঞ্চিৎ ফলমূল সংগ্রহ করিয়া ভোজন জন্গ 
মৃণালিনীকে দিল। মৃণালিনী তাহা ল্পর্শ করিলেন 
মাত্র। প্রসাদ গিব্রিজায়া ভোজন 'করিল--ক্ষুধার অন্ু- 
রোধে মণালিনীকে ত্যাগ করিল না। 





সুণাপিনীর স্থর্থ কি? ২১৯ 

এইরূপে পূর্বাচলের সুধ্য নধ্যাকাশে, মধ্যাকাশের 
র্য্য পশ্চিমে গেলেন । সন্ধ্যা হইল। চিরিজায়া দেখিল 
বে, তখনও মুণালিনী গৃহে প্রত্যাগমন করিবার লক্ষণ 
প্রকাশ করিতেছেন না। গিরিজায়া *বশেষ চঞ্চল! 
হইল। পূর্বরাত্রে জাগরণ গিয়াছে--এ রাত্রে 
জাগরণের আকার। গিরিজায়া কিছু বলিল না 
বৃক্ষপল্পব সংগ্রহ করিয়! সোপানোপরি আপন শয্যা রচন! 
করিল। মৃণালিনী তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া কহিলেন, 
“তুমি ঘরে গিয়! শোও ।” 

গিরিজায়৷ মৃণালিনীর কথা শুনিয়া আনন্দিত হইল । 
বলিল, "একত্র বাইব।» 

মুণালিনী বলিলেন, “আমি যাঁইতেছি।” 

গি। আমি ততক্ষণ অপেক্ষা করিব। ভিখারিণী 
হইদও পাত৷ পাতিয়া গুইলৈ ক্ষতি কি? কিন্তু সাহস 
পাই ত বলি--রাজপুত্রের সহিত এ জন্মের মত সঙগন্থ 
ঘুচিল--তবে আর কার্তিকের হিমে আমরা কষ্ট গাহ 
কেন ? 

মু। গিরিজায়া--হেমচন্ত্রের সহিত্ত এ জন্মে আমার 
. সম্বন্ধ ঘুচিবে না। আমি কালিও হেমচন্ত্রের দামী ছিলাম 
--আজিও তাহার দাসী। 


৪ 
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স্পপপ 


গিরিজারার বড় রাগ হইল--সে উঠিয়া বসিল। 
বলিল, “কি ঠক্ষিরাণি! তুমি এখনও বল-তুমি সেই 
পাষণ্ডের দাসী! তুমি যদি তাহার দাসী--তবে আমি 
চলিলাম--আমার এখানে আর প্রয়োজন নাই ।” 

মূ। গিরিজায়া-বদি হেমচন্ছজর তোমাকে পীড়ন 
করিয়। থাকেন, তুমি স্থানান্তরে তার নিন্দা করিও। 
হেমচন্ত্র আমার প্রতি কোন অত্যাচার করেন নাই--. 
আমি কেন তাহার নিন্দা সহিব? তিনি রাজপুজ্র _ 
আমার স্বামী ; তীহাকে পাষও বলিও না। 

গিরিজায়া আরও রাগ করিল। বহ্যত্বরচিত পর্ণশযা! 
ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিম্া দিতে. লাগিল। কহিল, 
“পাষণ্ড বলিব না?_-একবার বলিব?” (বলিয়াই 
কতকগুলি শধ্যাবিস্তাসের পল্লব সদর্পে জলে ফেলিয়া দিল) 
“একবার বলিব ?--দশবায় বলিব” (আবার পল্লব 
নিক্ষেপ )--”শতবার বলিব” (পল্লব নিক্ষেপ)--পহাজারবার 
বলিব।” এইরূপে সকল পল্লব জলে গেল। গিরিজায 
বলিতে লাগিল, “পাষণ্ড বলিব না? কি দোষে তোমাকে 
তিনি এত তিরঙ্কার করিলেন ?” 

মূ। সে আমারই দোষ--আমি গুছাইয়া সকল কথ! 
: তাহাকে বলিতে পারি নাই-_কি বলিতে কি বলিলাম। 


ম্বণালিনীর স্থথ কি? ১১১ 
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গি। ঠাকুরাণি! আপনার কপাল টিপিয়! দেখ। 

মুণালিনী ললাট স্পশ করিলেন । 

গি। কি দেখিলে? 

ম্। বেদন্‌া। 

গি। কেন হইল? 

মু। মনে নাই। . 

গি। তুমি হেমচন্দ্রের অঙ্গে মাথা রাখিয়াছিলে__- 
তিনি ফেলিয়া দিয়া গিয়াছেন । পাতরে পড়িষা তোমার 
মাথায় লাগিয়াছে। 

মুণালিনী ক্ষণেক চিস্তা করিয়া দেখিলেন--কিছু মনে 
পড়িল না। বলিলেন, “মনে হয় না; বোধ হর, আমি 
'আপনি পড়িয়া গিয়া থাকিব ।” 

গিরিজায়৷ বিশ্মিতা হইল বলিল, “ঠাকুরাণি! এ 
সংসারে আপনি সুখী |” 

ম। কেন? 

গি। আপনি রাগ করেন না। 

ম। আমিই স্ুথী--কিস্ত তাহার জন্ত নহে। 

গি। তবে কিসে? 

সু। হেমচন্ধের সাক্ষাৎ পাইয়াছি। 





সহ ঘৃণালিনী। 


এ শসা শে ৮ শাপলা শশী শপ 


নবম পরিচ্ছেদ । 





গিরিজায়া' কহিল, “হে টল।” মুণালিনী। বলিলেন, 
“নগরে এ কিসের গোলবোগ 2” তখন ববনসেনা নগর 
মন্থন করিতেছিল। * 

তুমুল কোলাহল শুনিয়। উভয়ের শঙ্কা হইল। গ্রিরি- 
জায়। বলিল, “চপ এই বেলা সতক হইয়া যাই ।৮ কি 
ছুই জন রাজপথের নিকট পর্যন্ত গিয। দেখিলেন, গমনের 
কোন উপায়ই নাই। অগত্যা প্রত্যাগমন করির। সরোবর- 
সোপানে বদিলেন। গির্িজায়া বলিল, “যদি এখানে 
উহ্ারা আইসে 1” | 
» মৃুণালিনী নীরবে রহিলেন। গিরিজায়া আপনিই 
বলিল, “বনের ছার়ামধ্যে এমন লুকাইব--কেহ দেখিতে 
পাইবে না” , | 
উভদ্বে আসিয়৷ সোপানোপরি উপবেশন করিয়৷ 
' বুছিলেন। 


খর ২২৩ 


শি পিস শপ লা শিপ শী শশী ্ীশীশীশীশীশীশিশিশিশিশি শি শপ শ্পীশশি্দ পিপিপি শশী শিসিপিশসপিশাশ পাশা শত সস 


হৃণালিনী শ্লানবদনে গিরিজ্ায়াকে কহিলেন, “গিরি- 
জান্মা, বুঝি আমার যথার্থই সর্বনাশ উপস্থিত হুইল ।” 

গি। সেকি! 

মু। এই এক অশ্বারোহী গমন করিল? ইনি হেম- 
চন্দ্র । সখি-নগরে ঘোর যৃদ্ধ ছইন্ডেছে ১ যদি নিঃসহাঙ্্ে 
গরু সে যুদ্ধে গিয়া থাকেন__না রা কি বিপদে 
ডি 


এ 
রে ঠ 


রি জাঁধা কোন উত্তর ঝরতে পারিল না। তাহার 
নিত আনিতেছিল। কিরংক্গণ পরে মুণালিনী দেঁখিলেন 
ফে, গিরিজায়! ঘুঘাহিভেছে। 

মুণানিশা ৪, একে আহার[নদ্রাভাবে ভুর্বলা__-তাহাতে 
সমস্ত নাঞ্িদিন মানসিক যন্ত্রণা) ভোগ করিভেছিলেন, 
হ্ুতরাং নিদ্রা ব্যতীত আর শরীর বহে না-তীাহারও তন্ত্র 
আসিল। নিদ্রার তিনি স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন । দেখি- 
লেন যে, হেমচন্দ্র একাকী সর্ধসমরে বিজয়ী হইয়াছেন । 
মুণালিনী যেন বিজয়ী বীরকে দেখিতে রাজপথে দীড়াইয়া- 
ছিলেন। বাঁজপথে হেমচন্দ্রেরে অগ্রে, পশ্চাৎষ কত 
তন্তী, অশ্ব, পদাতি ষাইতেছে। মৃণ্ালিনীকে যেন সেই 
সেনাতরঙগ ফেলিয়দিয়া চরণদলিত করিয় চলিয়া গেল__- 
তখন হেমচন্ত্র নিজ সৈম্ধবী তুরঙ্গী হইতে অব্তরণ করিয়! 


২২৪ মণালির্নী ।, 


পে 


'্টাহাকে হস্ত ধরিয়া উঠাইলেন.। তিনি যেন হেমচন্দ্রকে 
বলিলেন, প্প্রভূ ! অনেক যন্ত্রণা পাইয়াছি; দাপীকে আর 
ত্যাগ করিও না।৮ হেমচন্দ্র যেন বলিলেন, “আর কখন 
তোমাক্ক ত্যাগ খরিব ন।” সেই কঠস্বরে ধেন__- 

তাহার নিদ্রাভঙ্ষ হইল, "আর কখনও তোমায় ত্যাগ 
'করিব ন1” জাগ্রতেও এই কথা গুনিলেন। চক্ষু উন্মী- 
লন করিলেন_-কি দেখিলেন ? যাহা দেখিলেন, ত্তাহা 
বিশ্বাস হইল না। আবার দেখিলেন সত্য! হেমচন্দ্র 
সন্মুথে 1--হেমচন্দ্র বলিতেছেন--”"আর একবার ক্ষমা! কর 
"আর কখনও তোমায় ত্যাগ করিব না।» 

নিরভিমানিনী, নির্লজ্জ মৃণালিনী, আবার তাহার' 
কণুলগ্ন! হইয়া স্কন্ধে মস্তক পক্ষ] করিলেন । 





০ 


দশম পরিচ্ছেদ । 





প্রম--নান। প্রকার । 


'আনন্দাশ্রপ্লাবিতব্দনা! মৃণালিনীকে হেমচন্দ্র হস্তে. 
ধরিয়া উপবন্-গৃহাভিমুখে লইহ্সা! চলিলেন। েম্চর্জ 


পাপী 


প্রেম- শান! প্রকার। ১২৫ 


শন শা (7 
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সবণালিনীকে একবার অপমানিত, তিরস্কতা, বাথিতা 
করিয়! ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, আবার আপনি আসি- 
য়াহ তাহাকে হৃদয়ে গ্রহণ করিলেন,_ইহা দেখিয়। গিরি - 
জায়! বিশ্মিতা হইল, কিন্তু যুণালিনী ঞকটী কথাও 
ভিচ্ঞাসা করিলেন না, একটী কথাও কহিলেন না। 
আনন্দপারিপ্রববিবশা হইয়া বসনে অশ্রক্ষতি আবুত 
করিয়া চলিলেন। গিরিজ্জায়াকে ডাকিতে “হইল না--সে 
স্বয়ং অন্তরে থাকিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল। 

উপবনবাটিকায় মুণালিনী আসিলে, তখন উভয়ে 
বহুদিনের গদয়ের কথ! সকল বাক্ত করিতে লাগিলেন । 
তখন হেমচন্দ্র, যেযে ঘটনায় মুণালিনীর প্রতি তাহার 
চিত্তের বিরাগ হইপ্বাছিল আর যে ষে কারণে সেই বিরা- 
গের ধ্বংস হইয়াছিল, তাহা বলিলেন । তখন মুণালিনী 
যে প্রকারে হৃষীকেশের গৃহ ত্যাগ করিস্ছিলেন, যে 
প্রকারে নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন, সেই সকল বলিলেন। 
তখন উভয়েই হৃদয়ের পূর্বোদিত কত ভাব পরস্পর 
নিকট ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তখন উভয়েই কত 
ভবিষ্যৎসন্বন্ধে কল্পনা করিতে লাগিলেন; তথন কতই 
নুতন নূতন প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইতে লাগিলেন । তখন উভয়ে 
নিতান্ত নিশ্রয়োজন কত কথাই অতি প্ররোজনীয় 


২২৩ মালিনী । 


শপ 





কথার ন্ায় আগ্রহ সহকারে ব্যক্ত করিতে লাগি- 
লেন। তখন কতবার উভয়ে মোক্ষোন্থুখ অশ্রজল কষ্টে 
নিবারিত করিলেন। তখন কতবার উভয়ের মুখ প্রতি 
চাহিয়৷ অনর্থক মধুর হাসি হাসিলেন )-_সে হাসির অর্থ 
“আমি এখন কত সুখী!” পরে যখন প্রভাতোদয়স্চক 
পক্ষিগণ রব করিয়া উঠিল, তখন কতবার উভয়েই বিস্মিত 
হুইয়৷ ভাবিলেন যে, আজি এখনই রাত্রি পোহাইল 
কেন ?-স্মার সেই নগর মধ্যে যবনবিপ্লবের যে কোলাহল 
উচ্ছসিত সমুদ্রের বীচি-রববৎ উঠিতেছিল-.আজ হৃদয়- 
সাগরের তরঙ্গরবে সে রৰ ডুবিয়া গেল। 

উপবন-গৃহে আর এক স্থানে আর একটা কাণ্ড হুইয়া- 
ছিল। দিখ্িজয় প্রভুর আজ্ঞামত রাত্রি জাগরণ করিক়! 
গৃহরক্ষা করিতেছিল। মুণালিনীকে লইয়া! যখন হেমচন্ত্র 
আইসেন, তখন সে দেখিয়া “চিনিল। মৃণালিনী তাহার 
নিকট অপরিচিতা ছিলেন না--ঘে কারণে পরিচিতা 
ছিলেন, তাহা! ক্রমে প্রকাশ পাইতেছে। মৃণালিনীকে 
দেখিয়া দিখ্বিজয় কিছু বিশ্মিত হইল, কিন্তু জিজ্ঞাসার 
সম্ভাবন। নাই, কি করে ? ক্ষণেক পরে গিরিজায়াও আসিল 
দেখিয়া দিখ্বিজয় মনে ভাবিল) * *বুবিয়াছি-_ইহার! 
দুই জন গৌড় হইতে আমাদগের" ছুইজনকে. দেখিতে 





প্রেম-্নানা প্রকার । ২৭ 





আসিয়াছে। ঠাকুরাণী যুবরাজকে দেবিতে আদিয়াছেন, 
ঘর এটা আমাকে দেখিতে আসিয়াছে সন্দেহ নাই ।” 
এই ভাবিয়া দিপ্বিজয় একবার আপনার গৌঁপ দাড়ি 
চুমরিয়া লইল, এবং ভাবিল, *ন| হবে কেন্ন ?” আবার 
ভাবিল, “এটা কিন্তু বড়ই নষ্ট--এক দিনের তরে কই 
আমাকে ভাল কথ বলে নাই--কেবল আমাকে 
গালিই দেয়--তত্বে ও আমাকে দেখিতে আসিবে, তাহার 
সম্ভাবনা কি? যাহা হউক একট! পরীক্ষা করিয়া দেখা 
যাউক। রাত্রি ত শেষ হইল- প্রভুও ফিরিয়া আসিয়া- 
ছেন; এখন আমি পাশ কাঁটিয়. একটুকু শুই । দেখি 
পিয়ারী আমাকে খুঁজিয়! নেয় কি না?” ইহা! ভাবিয়! 
দিগ্লিজয় এক নিভৃত স্থানে গিয়া শয়ন করিল। শিরিজায়। 
তাহা দেখিল। 

গিব্রিজায়া তখন মনে নে বলিতে লাগিল, “আমি 
ত মুণালিনীর দাসী-_মুণালিনী এ গ্রহের কর্্ী হইলেন 
অথবা হইবেন--তবে ত বাড়ীর গ্ৃহকন্্ম করিবার অধি- 
কার আমারই |” এইরূপ মনকে প্রবোধ দিলনা গিরিজায়া 
একগাছা ঝাঁট! সংগ্রহ করিল এবং বে ঘুরে দিশ্থিজয় শয়ন 
করিক্া আছে, সেই ঘরে প্রবেশ করিল । দিখ্বিজয় চক্ষু 
বুজিয়া আছে, পদধ্বন্সিতে বুঝিল যে, গিগিজার়া আসিল 


২২৮ .  স্ব্ণালিনী । 

--মমে বড় আনন্দ হইূল--তবে ত গিরিজায়া তাহাকে 
ভালবাসে । দেখি গিরিজাক্া। কি বলে ? এই ভাবিয়া দিপ্বি- 
জয় চক্ষু বুজিয়াই রহিল। অকন্মাৎ তাহার পৃষ্ঠে ছুস্‌ দাম্‌ 
করিয়া বীটাকু ঘা! পড়িতে লাগিল) গিরিজায়া গলা 
ছাড়িয়। বলিতে লাগিল, “আত মলো ঘর গুলাম় ময়ল! 
জমিম্না রহিয়াছে দেখ-এ কিঃ এক মিন্সে! চোর ন। 
কি ? মলো মিন্সে, রাজার থরে চুরি 1” এই বলিয়া আবার 
সন্মাজ্জনীর আঘাত । দিপ্বিজন্ধের পিট ফাটিয়! গেল। 

“ও গিরিজায়া আমি ! আমি 1” 

“আমি! আরে তুই খলিয়াই ত খাঙ্গরা দিয়া 
বিছাইয়া দিতেছি ।” এই বলবার পর আবার বিরাশী 
সিক্কা ওজনে ঝাঁটা পড়িতে লাগিল । 

“দোছাই ! দোহাই ! গিরিজাযা ! আমি দিগ্বিজয় 1” 

“আবার চুরি করিতে' এনে আমি দিগ্লিজয় ! 
দিশ্বিজয় কে রে মিন্সে।” ঝাঁটার বেগ আর থানে 
না) ৃ 

দিথ্িজয় এবার সকাতরে কাহল, “গিরিজায়া, 
মাকে ভুলিয়া গেলে £” 

গিরিজায়! বলিল, “তোর আমার সঙ্ষে কোন্‌ পুকষে 
আলাপ রে মিন্সে!” 
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দিশ্িজয় দেখিল নিস্তার নাই--রণে ভঙ্গ দেওয়াই 
পরামর্শ । দিখ্বিজয় তখন অন্তপায় দেখিয়া! উর্ধশ্বাসে গৃহ 
হইতে'পলায়ন করিল। গির্রিজায়া সম্মার্জনী হস্তে তাহার 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। 





একাদশ পরিচ্ছেদ । 


পপি 


পুর্ব পরিচয় । 


প্রভাতে হেমচন্দ্র মাধবাচাধ্যের অন্থসন্ধানে যাত্রা 
করিলেন। গিরিজাক্া আসিয়। মৃণালিনীর নিকট 
বসিল। 

'গিরিজায়া মুণালিনীর ছুঃখের ভাগিনী হইয়াছিল, 
সন্গদয় হুইয়! ছুঃখের সময় ছুঃখের কাহিনী সকল শুনিয়্া- 
ছিল। আজি সুখের দিনে সে কেন সুখের ভাগিনী না 
হইবে? আজি সেইরূপ সহৃদয়তান্র সহিত সুখের কথা 
কেন না শুনিবে? গিরিজায়া ভিখারিণী, বৃণালিনী" 
মহাধনীর কন্া-উভয়ে এতদূর সামাজিক প্রতেদ। 
কিন্ধ ছুঃখের দিনে গির্রিজায়া দৃণালিনীর একমাত্র সুহৃৎ 
সে সময়ে ভিখারিনী আর বাব্রপুরবধূতে প্রত্েদে থাকে 

ও 
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না; আজি সেই বলে গিরিজায়া. মৃণালিনীর জবদয়ের সুখের 
অংশাধিকারিণী হইল । 

- যে আলাপ হইতেছিল, তাহাতে গিরিজায়। বিস্মিত ও 
গ্লীত হইতেছিল। সে মৃণালিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, 
“ত। এত দ্বিন এমন কথ! প্রকাশ কর নাই কি জন্য ?* 

মু। এত দ্দিন রাজপুত্রের নিষেধ ছিল, এজন প্রকাশ 
করি নাই। এক্ষণে তিনি প্রকাশের অনুমতি করিয়াছেন, 
এজন্য প্রকাশ করিতেছি । 

গি। ঠাকুরাণি! সকল কথ! বলনা? আমার শুনিয়া 
ৰড় তৃপ্তি হুবে। 

তখন স্বণালিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন, 

*আমার পিতা একজন বৌদ্ধমতাবলম্বী শরেন্ঠী। তিনি 
স্মত্যস্ত ধনী ও মথুরারাজের প্রিক্পপাত্ ছিলেন--মথুরার 
রাজকন্ভার সহিত আমার সঘীত ছিল। 

আমি একদিন মথুরায় রাজকন্তার সঙ্গে নৌকায় 
যমুঞ্ার জলবিহারে গ্রিয্লাছিলাম। তথায় অকল্মাৎ প্রবল 

খবড়রুষ্টি আরভ হওয়ায়, নৌক! জলমধ্যে ডুবির। রাজ- 
কলা! গ্রভৃতি অন্মেকুই রক্ষক ও নাবিকদের হাতে রক্ষা 
পাইন্েন।. আমি ভানিক্না থেলাম। দৈবযোগে এক 
ঝাজগুজ গেই সময়ে নৌকার বেড়াইিতেছিলেন। তায়াকে 
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তখন চিনিতাম না_-তিনিই হেমচন্ত্র।/। তিনিও 
বাতাসের ভয়ে নৌকা তীরে লইতেছিলেন॥ জলমধ্যে 
আমার চুল দেখিতে গাইয়! শ্বয়ং জলে গড়িয়া! আমাকে 
উঠাইলেন। আমি তখন অজ্ঞান! হেমচন্র আমার 
পরিচয় জানিতেন না। তিনি তখন তীর্ঘদর্শনে মথুরায় 
আসিয়াছিলেন। তাঁহার বাসায় আমা, লইয়া গিয়! 
শুশ্রধা করিলেন। আমি জ্ঞান পাইলে, তিনি আমার 
পরিচর লইয়া আমাকে আমার বাপের বাড়ী পাঠাইবার 
উদ্ভোগ করিলেন। কিন্তু তিন দিবন পর্য্যস্ত ঝড়বুষ্ট 
থামিল না। এরূপ হুর্দিন হইল" যে, কেহ বাড়ীর বাহিক্ 
হইতে পারে না। সুতরাং তিন দিন আমাদিগের 
উভয়কে এক বাড়ীতে থাকিতে হইল । উভয়ে উভয়ের 
পরিচয় পাইলাম। কেবল কুল-পরিচয় নহে--উভয়ের 
অন্তঃকরণের পরিচয় পাইর্লাম। তখন আমার বয়স 
পনের বৎসর' মাত্র । কিন্তু সেই বয়সেই আমি তাহার 
দাসী হইলাম। সে কোমল বয়সে সকল বুঝিতাঘ নী! ।' 
হেম্চন্ত্রকে দেবতার ন্তায় দেখিতে লাগিলাম। তিনি' 
যাছা বলিতেন, তাহ! পুরাণ বলিয়। ঝেৌধ হইতে লাগিল ।. 
তিনি বলিলেন, “বিবাহ কর!” সুতরাং আমারও বোধ 
হইল, ইহা অবশ্ত কর্তব্য। চতুর্থ দিবসে, ছুর্য্যোগের 
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উপশম দেখিয়া উপবাস করিলাম; দিখ্বিজয় উদ্যোগ 
করিয়া দিল। তীর্থপর্ধযটনে বাজপুত্রের কুলপুরোহিত 
সঙ্গে ছিলেন। তিনি আমাদিগের বিবাহ দ্রিলেন।” 

গি। কন্কাসন্প্রদান করিল কে? 

ম। অক্ন্ধতী নামে আমার এক প্রাচীন কুট 
'ছিলেন। তিনি সম্বন্ধে মার ভগিনী হইতেন। আমাকে 
বালককাল হইতে লালনপালন করিয়াছিলেন। তিনি 
আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন ; আমার সকল দৌরাত্ম্য 
সহ করিতেন। আমি তীহার নাম করিলাম! দিখ্বিজয়, 
কোন ছলে পুরমধ্যে তাহাকে সংবাদ পাঠাইয়া দিয়া 
ছলক্রমে হেমচন্ত্রের গ্ুহে তাহাকে ডাকিয়া আনিল। 
অরুন্ধতী মনে জানিতেন, আমি যমুনায় ডুবিয়! মবরিয়াছি ! 
তিনি আমাকে জীবিত দেখিয়া এতই আঁহলাদিত হইলেন 
যে, আর কোন কথাতেই অসন্ত্ট হইলেন না। আমি 
যাহা! বলিলাম, তাহাতেই শ্বীকৃত হুইলেন। তিনিই 
কন্ঠ! সম্প্রদান করিলেন। বিবাহের পর মামীর সঙ্গে 
বাপের বাড়ী গেলাম। সকল সত্য বলিয়া কেবল বিবা- 
হের কথ! লুকাইলাম়। আমি, হেমচন্ত্র, দিখ্িজয়, কুল- 
পুরোহিত, আর অরুন্ধতী মাসী ভিন্ন এ বিবাহ আর কেহ 
জ্রানিত না। অদ্য তুমি জানিলে। 
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গি। মাধবাচাধ্য জানেন ন৷ ? 

মূ। না। তিনি জানিলে*সর্বনাশ হুইত। মগধ- 
রাজ, তাহা হইলে অবস্ঠ গুনিতেন। আমার বাপ বৌদ্ধ, 
মগধরাজ বৌদ্ধের বিষম শত্রু । | 

গি। ভাল তোমার বাপ যদি তোমীকে এ পান্থ 
কুমারী বলিয়া জানিতেন, তবে এত বয়সেও তোমার 
বিবাহ দেন নাই কেন? 

ম্ব।(। বাপের দোষ নাই। তিনি অনেক যত্ব করিয়া” 
ছেন, কিন্ত বৌদ্ধ সুপাত্র পাওয়া স্ুকঠিন ; কেন ন! বৌদ্ধ- 
ধন্দ প্রায় লোপ হইয়াছে । পিতা বৌদ্ধ জামাত চাছেন, 
অথচ স্ুপাত্রও চাহেন। এনূপ একটা পাওয়া গিয়াছিল, 
সে আমার বিবাহের পর। বিবাহের দিন স্থির হইয়া 
সকল উদ্যোগ হইয়াছিল. কিন্তু আমি সেই সময়ে 
জর করিয়া বসিলাম। পাত্র অন্থাত্র বিবাহ করিল। 

গি। ইচ্ছাপূর্ধক জর করিয়াছিলে ? 

মৃ। হা, ইচ্ছাপূর্বক। আমাদিগের উদ্যানে একটা 
কুয়া আছে, তাহার জল কেহ স্পর্শ করে না। তাহার 
পানে বা স্নানে নিশ্চিত জর। আমি রাত্রিতে গোপনে 
সেই জলে স্নান করিয্াছিলাম। 

গি। আবার সম্বন্ধ হইলে, সেইরূপ করিতে ? 
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মূ) সন্দেহকি? নচেৎ হেমচন্ত্রের নিকট পলাইয়া 
যাইতাম। 
গি। মথুরা হইতে মগধ এক মাসের পথ। স্ত্রীলোক 
হইয়। কাহার সহায়ে পলাইতে ? 
স্ব। আধার সহিত সাক্ষাতের জন্য হেমচন্দ্র মথুরায় 
এক দোকান করিয়া আপনি তথায় রত্রদাস বণিকৃ বলিয়া 
পরিচিত হৃইয়ছিলেন। বৎসরে একবার করিক্া তথাস়্ 
বাঁণিজা করিতে আদিতেন। খন তিনি তখায় ন1 থাকিতেন, 
তখন দিথিজয় তথায় তাহার দোকান রাখিত । দিপ্রিজয়ের 
প্রতি আদ্দেশ ছিল যে, ধখন আমি যেরূপ আজ্ঞা করিব, সে 
তখনই সেন্বপ করিবে । স্থতরাং আমি নিঃসহায় ছিলাম না। 
কথা সমাপ্ত হইলে গিব্রিজারা বলিল, “ঠাকুরাণি ! 
আমি একটা বড় গুরুতর অপরাধ করিয়াছি। আমাকে 
মার্জনা করিতে হইবে । আমি তাহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত 
করিতে শ্বীরুত আছি।” 
মব। কি এমন গুরুতর কান্দ করিলে? 

“গি। দিগ্িজয়টা তোমার হিতকারী তাহা! আমি 
জানিতাম না, আমি জানিতাম ওটা ভতি অপদার্থ । 
এজন্য সামি প্রভীতে তাহাকে ভাঁলদ্ূপে ঘা কত বঁটা 

* 'বিষ্বাছি। ত| ভাল করি নাই-। 
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মৃণালিনী হাসিয়া বলিলেন, “তা কি প্রায়শ্চিত্ত 
করিবে ?” 

গি। ভিখারীর মেয়ের কি বিবাহ হয়? 

মু। (হাসিয়। ) করিলেই হুয়। 

তবে আমি সে অপদার্থটাকে বিবাহ* করিব--আর 
কিকরি? 

মুণানিনী আবার হাসিয়। বলিলেন, “ভবে আজি 
তোমার গায়ে হলুদ দিব।” ্‌ 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 





পরামর্শ । 


হেমচন্দ্র মীধবাচার্যের বসতিস্থলে উপস্থিত হইয়া 
দেখিলেন যে, আচাধ্য জপে নিযুক্ত আছেন। হেমচন্্র 
প্রণাম করিয়া কহিলেন, 

“আমাদিগের সকল যত্ব বিফল হইল। এখন ভূতোর 
প্রতি আর কি আদেশ করেন? ফবন গৌড় অধিকার 
করিস্থাছে। বুঝি, এ ভারতভূমির অরৃষ্টে ববনের দাসস্ব 


২৬৬ স্রণালিনী। 
বিধিলিপি ! নচেৎ বিনা বিবাদে ঘবনের! গৌড়জয় করিল 
কি প্রকারে ? যদি এখন এই দেহ পতন করিলে, এক- 
দিনের তরেও জন্মভূমি দস্থ্যর হাত হইতে মুক্ত হয়, তবে 
এইক্ষণে তাহা করিতে প্রস্তুত আছি। সেই অভিপ্রায় 
রাত্রিতে যুদ্ধের আশার নগর মধ্যে অগ্রসর হইয়াছিলাম-_ 
কিন্তু যুদ্ধ ত দেখিলাম না । কেবল দেখিলাম যে, এক 
পক্ষ আক্রমণ রুরিতেছে-__-অপর পক্ষ পলাইতেছে।” 

মাধবাচাধ্য কহিলেন, “বৎস! ছুঃখিত হইও না। 
দৈবনির্দেশ কখনও বিফল হইবার নহে। আমি যখন 
গণন। করিয়াছি যে, যবন পরাভূত হইবে, তখন নিশ্চয়ই 
জানিও তাহারা পরাভূত হইবে। যবনেরা নবদ্বীপ 
অর্ধিকীর করিয়াছে বটে, কিন্তু নবদীপ ত গৌড় নহে। 
প্রধান রাজ। সিংহাসন ত্যাগ করিয়৷ পলায়ন করিয়াছেন। 
কিন্ত এই গৌড় রাজ্যে অনেক করপ্রদ রাজা "আছেন ঃ 
তাহারা ত এখনও বিজিত হয়েন নাই। কে জানে ষে, 
সকল রাজ একত্র হইয়া প্রাণপণ করিলে, ববন বিজিত্ত 
না হইবে ?” | 
হেমচন্দ্র কহিলেন, “তাহার অল্পই সম্ভাবনা ।” 
' মাধবাচার্ধ্য কহিলেন, “জ্যোতিষী গণনা! মিথ্যা হই- 
* সবার নহে অবশ্থ সফল হুইবে। তবে আমার এক ত্র 





পরামর্শ ১২৭ 


সি ৫4৯০ সপ সরল 
০ প্সএ। স্পট পা পা ৯. | আপ 





হহয়! থাকিবে । পুব্রদেশে যবন পরাভূত হহবে-ইহাতে 
আমর! নবদ্বীপেই ষবন জয় করিবার প্রত্যাশা করিয়া 
ছিলাম্ম। কিন্তু গৌড়রাজ্য ত গ্রকৃত পূর্বব নহে-_.কাম- 
রূপই পূর্ব। বোধ হয়, তথারই আমুদিগের আশ! 
কুলবতী হইবে |» 

হে। কিন্তু এক্ষণে ত যবনের কামক্প যাওয়ার কোন 
সম্ভাবন। দেখি না। 

মা। এই যবনের! ক্ষণকাল স্থির নহে। গৌড়ে 
ইহারা স্স্থির হইলেই কামব্ধূপ আক্রমণ করিবে। 

হে। তাহাও মানিলাম। এবং ইহারা যে কামরূপ 
আক্রমণ করিলে পরাজিত হইবে, তাহাও মানিলাম। 
কিন্তু তাহা হইলে আমার পিতৃরাজ্য উদ্ধারের কি সহুপান্ধ 
হইল ? 

মা। এই যবনেরা এ পধ্যন্ত পুনঃপুনঃ জয়লাত 
করিয়া অজের বলিয়া রাজগণমধ্যে গ্রতিপর হৃহয়াছে। 
ভয়ে কেহ তাহাদের বিরোধী হইতে চাহে না। তাহারা 
একবার মাত্র পরাজিত হইলে, তাহাদিগের সে মহিম! 
আর থাকিবে না। তথন ভারতবরীষ্কু তাবৎ আধ্যবংশার 
রাজার! ধৃতান্ত্র হইয়া উঠিবেন। সকলে এক হুইস্সা অস্ত- 
ধারণ করিলে ববনের! কত দিন তিষ্ঠিবে ? 


বি 


২৩৮ ুপালিনী। | 


০ 








ধযাঞচঞ। 


হে। গুরুদেব! আপনি আশামাত্রের আশ্রয় 
লইতেছেন ; আমিও তাহাই করিলাম । এক্ষণে আমি 
কি করিব--আজ্ঞা করুন। 

মা। আমিও তাহাই চিন্তা করিতেছিলাম। এ 
নগরমধ্যে তোমার আর অবস্থিতি করা অকর্তব্য ; কেন 
না যবনেরা তোমার মৃত্যুসাধন সঙ্কল্প করিয়াছে । আমার 
আজ্ঞা-_তুমি অগ্ভই এ নগর ত্যাগ করিবে । 

হে। কোথায় যাইব? 

মা। আমার সঙ্গে কামন্রপ চল। 

হেমচন্দ্র অধোবদন 'হইয়া, অগ্রতিভ হইয়া, মুহু মুছু 
কহিলেন, প্মুণালিনীকে কোথায় রাখিয়া! াইবেন ?* 

মাধবাচাধ্য বিশ্মিত হইয়া কহিলেন, “সে কি! 'আমি 
ভাবিতেছিলাম যে, তুদি কালিকার কথার মুণালিনীকে 
চিত্ত হইতে দুর করিয়াছিল !" 

হেমচন্ত্র পূর্বের ন্যায় সৃ্তাবে বলিলেন, পস্বণালিনী 
'অত্যাজ্যা। তিনি আমার পরিলীতা। স্ত্রী ।» 

মাধরাচাধ্য চমত্কৃত হইলেন । কুষ্ট হইলেন।। ক্ষোভ 
করিনা কহিলেন, “আমি ইহার কিছু জানিলাম না ?” 
. হেমন্ত ভখন আগ্চোপাস্ত তাহার বিবাহের বৃত্তান্ত 
বিবৃত করিলেন । শুনিয়া! মাধবাচাধ্য কিছুক্ষণ মৌনী 


পন্রামর্শ। ২৩৯ 


পাপ জ৬ স 





০ পপ পপ পাপ সপ পা 


হইয়া রহিলেন। কহিলেন, “যে ,স্ত্রী অলদাচারিণী, সে ত 
শান্ত্রানুসারে ত্যাজ্যা। মুণালিনীর চরিব্রসন্বন্ধে যে সংশয় 
তাহা কালি প্রকাশ করিয়াছি ।” 

তখন হেমচন্দ্র ব্োমকেশের বৃত্তান্ত সক্ষল প্রকাশ 
করিয়া বলিলেন । শুনিয়া মাধবাচাধ্য আনন্দ প্রকাশ 
করিলেন । কহিলেন, 

প্বৎস! বড় প্রীত হইলাম । তোমার প্রিয়তমা এব, 
গুণবতী ভার্ষ্যাকে তোমার নিকট হইতে বিষুক্ত করিস! 
তোমাকে অনেক ক্রেশ দিয়াছি। এক্ষণে আশীর্বাদ 
করিতেছি, তোমরা দীর্ঘজীবী "হইয়া বহুকাল একত্র 
ধর্মাচরণ কর। ষদি তুমি এক্ষণে সন্ত্রীক হুইয়াছ, তরে 
তোমাকে আর আমি আমার সঙ্গে কামরূপ যাইতে আস্থু- 
রোধ করি না। আসামি অগ্রে যাইতেছি। যখন সঙ্গ 
বুঝিবেন, তখন তোমার নিকট কামরূপাধিপতি দূত প্রেরণ 
করিবেন । এক্ষণে তুমি বধূকে লইয়া মখুরায় খ্রিয়! বাস 
কর--অথবা অন্ঠ অতিপ্রেত স্থানে বাঁস করিও । রর 
. হ এইরূপ কথোপকথনের গর». হেমচন্জ. সাধবাচার্যের 
নিকট বিদায় হইলেন । মাধকাচাধা আশীর্বাদ, আলিঙ্গন 
রুরিযা সাশ্রুলোচনে তাহাকে বিদায় করিলেন । 


(আহি বেড উল এোচ 


৪? বযািনী। [ 


নি লা তত পাস | পিসি শ শী্পিপা ৫ ই মা 


রায় পরিচ্ছেদ । 





মহম্মদ আলির প্রায়শ্চিত্ত । 


যে রাত্রে রাজধানী যবন-সেলা-বিপ্লবে পীড়িত! হইতে 
ছিল, সেই রাত্রে পশুপতি একাকী কারাগারে অবরুদ্ধ 
ছিলেন। নিশাবশেষে সেনা-বিপ্লব সমাপ্ত হইয়া গেল। 
মহম্মদ আলি তখন ভাহার সম্ভাণে আমিলেন। পশ্ডপতি 
কহিলেন, 

“্যবন 1--শ্রিয় সম্ভাষণে আর আবশ্তক নাই। এক 
বার তোমারই প্রিন্নসম্ভাষণে বিশ্বাস করিয়া এই অবস্থাপন্থ 
হইয়াছি। বিধন্ষী যবনকে বিশ্বা করিবার ষে ফল, তাহা 
প্রাপ্ত হ্ইয়াছি। এখন আর্মি মৃত্যু শ্রেয় বিবেচনা করিয়া 
অন্ত ভরস ত্যাগ করিয়াছি । তোমাদিগের কোন পপর 
: স্তাষিণ শুনিব না 1” 

মহম্মদ আলি কহিল, "আমি প্রভুর আজ্ঞ। প্রাতি- 
পালন করি--প্রদ্ুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে 
আসিয়াছি। আপনাকে যবনবেশ পরিধান করিতে 
হইবে ।” 


মহম্মদ আলির প্রায়শ্চিত্ত 4 ২৪: 

পশুপতি কহিলেন, সে, বিষয়ে চিত্ত স্থির 
করুন। আমি এক্ষণে মৃত্যু স্থির করিয়াছি। প্রাণ" 
ত্যাগ করিতে স্বীকৃত আছি--কিস্ত যবনধর্দ অবলম্বন 
করিব না। 

ম। আপনাকে এক্ষণে যবনধর্শ অবলম্বন করিতে 
বলিতেছি না । কেবল রাজগ্রতিনিধির তৃপ্তির জন্ত যবনের 
পোষাক পরিধান করিতে বলিতেছি। রর 

প। ব্রাঙ্ধণ হইয়! কি অন্ত শ্লেচ্ছের বেশ পরিব ? 

ম। আপনি ইচ্ছাপূর্ব্বক না! পরিলে, আপনাকে 
বলপুর্বক পরাইব। অস্বীকারে লাভের ভাগ অপমান । 

পশ্ডপতি উত্তর করিলেন না। মহম্মদ আলি স্বহুস্তে 
তাহাকে যবনবেশ পরাইলেন। কহিলেন, “আমার সঙ্গে 
আন্মুণ।” 

প। কোথায় যাইব? * 

ম। 'আপনি বন্দী--জিঙ্ঞাসার প্রয়োজন ফি? 

মহম্মদ আলি তাহাকে সিংহত্বারে লইয়া! চলিলেন 4 
যে ব্যক্তি পণুপতির রক্ষায় নিযুক্ত ছিল, সেও সঙ্গে সঙ্গে 
চলিল। 

দ্বারে প্রহরিগণেরণজিজ্ঞাসামতে মহম্মদ আলি আপন 
পরিচয় দিলেন; এক সঙ্কেত করিলেন। প্রহরিগণ 


২১ 


সি 





০ বং সণালিনী। 

৮ জজ ফী ক্রীটিটাশিীশিিশা 
ছুইয়া তিন জনে কিছু দূর রান্সপথ অতিবাহিত করিলেন । 
তখন ষবনফেন। নগরমস্থন ষমাপন করিয়া বিশ্রী 
করিতেছিল।, স্থতরাং রাজপথে আর উপদ্রব ছিল ন!। 
মহম্মদ আলি কহিলেন, 

“ধম্মাধিকার ! আপনি আমাকে বিন! দোষে তিরস্কার 
করিয়াছেন ।" বখ্তিয়ার খিলিজ্ধির এরূপ অকিপ্রায় 
আমি কিছুই অবগত ছিলাম না। তাহা! হইলে আমি 
কদাচ প্রবঞ্ণকের বার্তীবহ হইয়া আপনার নিকট ষাইতাম 
না। যাহ! হউক, আপনি আমার কথায় প্রতার করি! 
গ্ররূপ ছূর্দশাপন্ন হইয়াছেন, ইহার যথানাধ্য প্রায়শ্চিত্ত 
করিলাম। গঙ্গাতীরে নৌক! প্রস্তত আছে--আপনি 
ঘথেচ্ছ স্থানে প্রস্থান করুন। আমি খইগান হুইতে 
বিদায় হই।» 

পঞ্ডপতি বি্বয়াপন্ন হর অবাক হইয়া ব্রহিলেন। 
মৃহন্মদ আলি পুনরপি কহিতে লাগিলেন, প্সাপনি এই 
কাজিমধ্যে এ নগরী ত্যাগ করিবেন। নচেখ কাল 
প্রাতে ববনের সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইলে প্রমাদ 
সবতিবে। থিলিজির আজ্ঞার বিপরীত আচরণ করিঙ্গামব-- 
ইহার সাক্ষী এই প্রক্রী। জ্থুতল্নাং আত্মরক্ষার স্বত্ব 
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আআ সী 





ইহাকেও দেশাস্তরিত করিলামূ। ইহাকেও আপনার 
নৌকায় লইয়! যাইবেন।” 

এই বলিয়া মহম্মদ আলি বিদায় হইলেন । পণ্ডপতি 
কিয়ংকাল বিশ্ময়াপন্ন হুইয়া থাকিয়া! গুঙ্গাতীরা ভিমুখে 
টলিলেন। 


টিতে 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । 





ধাতুমুর্তির বিসর্ভন। 


মহম্মদ আলির নিকট বিদাঁ় হইয়া, রাজপথ অভি 
বাহিত করিয়া পশুপতি ধীরে ধীরে চলিলেন। ধারে 
ধীরে চলিলেন-_-যবনের কারাগার হইতে বিমুক্ত হইট্সাও 
ভ্রুতপদ্নক্ষেপণে তাহার প্রবৃত্তি জন্সিল না। রাজপথে 
যাহা দেখিলেন, তাহাতে. আপনার মনোমধ্যে অধ্প নি” 
মনিলেন। তাহার প্রতিপদে মৃত নাগরিকের দেহ চবপে 
বাজিতে লাগিল; প্রতিপদে শোগিতিসিক্তকর্দমে চরণ 
'র্্ হইতে লাগিল'। পথের ছুই পার্থে গৃহাবলী জনশূন্ঠ 
--বহগৃহ ভন্মীভূত ; কোথাও বা তণ্তী অঙ্গার এখনও 


২৪৪ স্বণালিনী ।. 


২ পেস্ট সি শি পাস আপা পপ পপ আপ 


অলিতেছিল। গৃহাস্তরে দ্বার ভগ্ন-_গবাক্ষ-ভগ্ন_-প্রকোষ্ঠ 
ভগ্র-_তছুপরি মৃতদেহ! এখনও কোন হতভাগ্য মরণ- 
যন্ত্রণার অমান্ষিক কাতরপ্বরে শব্ষ করিতেছিল। এ 
সকলের মূল তিনিই। দ্াকণ লোভের বশবর্তী হঈয়া 
তিনি এই রাজধানীকে শ্বশানভূমি করিয়াছেন। পণুপতি 
মনে মনে স্বীকার করিলেন যে, তিনি প্রাণদণ্ডের যোগ্য- 
পাত্র বটে__কেম মহম্মদ আলিকে কলঙ্কিত করিয়া কারা- 
গার হইতে পলায়ন করিলেন? যবন তাহাকে ধৃত 
করুক--অভিপ্রেত শান্তি প্রদান, করুক-_মনে করিলেন 
ফিরিস্বা বাইবেন ! মনে মলে তখন ইষ্টদেবীকে স্মরণ করি- 
লেন--কিস্তকি কামন! করিবেন? কামনার বিষয় আর 
কিছুই নাই। আকাশ প্রতি চাহিলেন। গগ্র্রী নক্ষত্র- 
চন্ত্র-গ্রহমণ্ডলীবিভূষিত সহাস্ত, পবিত্র শোভা তাহার চক্ষে 
সাহল না-স্তীত্র জ্যোতিঃসম্পীড়িতের ভ্ভাকস চক্ষু - মুদ্রিত 
করিলেন। সহসা অনৈসর্গিক ভয় আসিয়া তাহার দর 
“আচ্ছন্ন করিল--অকারণ ভয়ে তিনি আর পদক্ষেপ 
করিতে পারিলেন না । সহসা ক্লহীন হইলেন । বিশ্রাম 
করিবার জন্য পথিমৃধ্যে উপবেশন করিতে গিয়া! দেখিলেন 
--এক শবাসনে উপবেশন করিতেিলেন। শবনিক্রত 
রস্ত তাহার বসনে এবং অঙ্গে লাগিল। তিনি কণ্টকিত- 


পপি প্রতি 
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॥ 

_ কলেবরে পুনরুখান করিলেন। আর দীড়াইলেন না-_ 
দ্রুত পদে চলিলেন। সহসা আর এক কথ! মনে পড়িল-_ 
তাহার নিজ বাটা? তাহা কি ঘবনহস্তে রক্ষা পাইয়াছে? 
আর সে বাটাতে যে কুস্ুমময়ী প্রাণ-পুত্তলিকে লুকাইয়া! 
রাখিয়াছিলেন, তাহার ক্রি হইয়াছে ? মনোরমার কি 
দশা হইয়াছে? তাহার প্রাণাধিকা, তাহাকে পাপপথ 
হইতে পুনঃপুনঃ নিবারণ করিয়াছিল, ও বুঝি তাহার 
পাপনাগরের তরঙ্গে ভুবিয়াছে! এ যৰনসেনা প্রধাছে 
সে কুস্থমকলিকা না জানি কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে ! 

পশুপতি উন্মত্তের স্তান্ব আপুন ভবনাভিমুখে ছুটিলেন। 
আপনার ভবনসম্মখে উপস্থিত হইলেন । দেখিলেন যাহা 
ভাবিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিরাছে--জ্বলন্ত পর্বতের ন্যায় 
তাহার উচ্চচুড় অট্রালিকা অগ্নিময় হইয়া! জলিতেছে। 

৬ দৃষ্টিমাত্র হতভাগ্য পশ্ুপতির প্রতীতি হুইল যে, যব- 

* নেরা তাহার পৌরজন সহ মনোরমাঁকে বধ করিয়া গৃহে 
অগ্ি দিয়া গিয়াছে । মনোরম যে পলায়ন করিয়াছিল, 
তাহা তিনি কিছু জানিতে পারেন নাই। 

নিকটে কেহই ছিল না যে, তাহাকে এ সংবাদ 
প্রদান করে। আপন বিকল চিত্তের“সিদ্ধাস্তই তিনি গ্রহণ 
করিলেন। হলাহল-কলন পরিপূর্ণ হইল--হুৃদয়ের শেষ 





২৪৬ টি মুণালিনী। 


এরর” এস মরা 





তন্্রী ছিড়িল। তিনি কিয়ুৎক্ষণ বিস্কারিত নয়নে দহামান 
অট্রালিক। প্রতি চাহিদ্না রহিলেন--মরণোন্ুখ পতঙ্গ বৎ 
অল্পক্ষণ বিকলশরীরে একস্থানে অবস্থিতি করিলেন-_- 
শেষে মহাঁবেছে সেই অনলতরঙ্গমমধ্যে ঝাপ দিলেন। 
সঙ্গের প্রহরী চমকিত হইয়া রহিল । 

মহাবেগে পশুপতি জলন্ত দ্বধারপথে পুরমধ্যে প্রবেশ 
করিলেন। চরণ দগ্ধ হইল--অর্গ দগ্ধ হইল্‌--কিন্ছু 
পশুপতি ফিরিলেন না। অগ্নিকুণ্ড অতিক্রম করিয়। নাপন 
শয়নকক্ষে গমন করিলেন_কাহাকেও দেখিলেন না। 
দগ্ধ শরীরে কক্ষে কক্ষে, ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । 
তাহার অন্তরমধ্যে বে ছু7স্ত অগ্নি আলিতেছিল__-তাহাতে 
তিনি বাহৃদাহ্‌-সন্ত্রণ। অন্ুভূত্ত কব্রতে পারিলেন ন1। 

ক্ষণে ক্ষণে গৃহের নৃশন নুতন খণ্ড সকল আগর কন্ঠুক 
আক্রান্ত হইতেছিল। আক্রস্ত প্রকোষ্ঠ বিষম শিখা! 
আকাশপথে উতাদিন করিয়া ভয়ঙ্কর গঞ্জন করিতেছিল ।: 
ক্ষণে শ্চথে দগ্ধ গ্ুঙাশ কল অশনিসম্পাতশ্ন্দে ভূতলে 
পড়িয়া যাইতেছিল | ধুমে, ধুলিতে, তৎসঙ্গে লক্ষ লক্ষ 
অগ্নিহ্ষ,লিঙ্দে আকাশ অদৃস্ত হইতে লাগিল। 

দাবানললংবেষ্টিত' আবণাগজের স্তাক*পশুপতি অগ্থিমধ্যে 
ইতস্ততঃ দাসদাসা শ্বন্ুন ও মনোরমার অন্বেষণ করিষ! 
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বেড়াইতে লাগিলেন। কাহারও কোন চিহ্ন পাইলেন 
না হতাশ হইলেন । তখন দেবীর মন্দির প্রতি ত।ঠার 
দৃষ্টিপাত হইল। দেখিলেন, দেবী অষ্টভূজার মন্দির 
অগ্নি কর্ঠক আক্রান্ত হুইয়! অজলিতেছে। পশুপতি পতঙ্গবৎ 
তন্মধো প্রবেশ করিলেন । দেখিলেন, অনপমগ্ডলমধ্যে 
ক্বদণ্ধ। স্বর্ণ প্রন্ভিমা বিরাজ করিতেছে। পশুপতি উন্বান্ের 
স্কায় কহিলেন, ৮ 

“সম! 1 জ্গদনে 1 আর ভোমাকে জগদন্বা বলিব না! 
আর তোমার পুজ! করি ন।। তোমাকে প্রণাম ও করিব 
না। ভাইশশব আমি দাবনামাবাকে। ভোশার ত১ব] 
কবিলাম-_ঞ পদ ধন ইহ্জন্মে সার করিয়াছিলাম-- 
এখন, মা! এক দিনের পাপে সর্ব হারাইলাঁম ! ভবে 
কি জগ্য তোমার পুজা করিয়াছিলান ? কেনই বা ভাঁধ 
আমার ”1প মতি অপশনীত না করিলে 2” 

সন্দিরদহন অগ্ধি অধিকতর প্রবণ হইয়া! গঙ্ছিয়া 
উঠিল । পশুপতি তথাপি প্রতিমা সম্বোধন করিয়াৎবলিতে 
লাগিলেন, “ঞ দেখ! ধাতুথুত্ি !- তুমি ধাড়মূন্তি মা, 
দেবী নহ--এ দেখ অগ্নি গঞ্জিতেছে ! ঘে পথে আমার 
প্রাণাধিকা গিয়াৰছ--সেই পথে আগ্ি তোমাকেও প্রেরণ 
করিবে। কিন্ত আমি আঞ্ককে এ কান্তি রাখিতে দিব 


' ৯৪৮ | সণালিনী। 
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না-আমি তোমাকে স্থাপনা করিয়াছিলাম--আমিই 
তোমাকে বিসর্জন করিব। চল! ইষ্টদেবি! তোমাকে 
গঙ্গার জলে বিসর্জন করিব ।* 

এই বলিয়!, পশুপতি প্রতিমা উত্তোলন আকাঙ্কায় 
উভয় হস্তে তাহা ধারণ করিলেন। সেই সময়ে আবার 
অগ্নি গর্জিয়া উঠিল। তখনই পর্বতবিদারান্থুরূপ গুবল শব্দ 
হল, দগ্ধ মর্দির, আকাশপথে ধূলিধূমভন্ম সহিত অগ্নি- 
শ্ক.লিক্গরাশি প্রেরণ করিয়া, চূর্ণ হইয়৷ পড়িয়া গেল। 
তন্মধ্যে প্রতিমা সহিত পশুপতির সজীবন সমাধি হইল। 





পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । 





অন্তিম কালে। 


* পঞ্ুপতি স্বয়ং অষ্টভুজার অর্চনা করিতেন বটে---কিন্ত 

তথাপি তীহার নিত্য সেবার জন্ঠ হর্গাদাস নামে এক জন 
ব্রাহ্মণ নিযুক্ত ছিলেন। নগরবিপ্নবের পর দিবস ছর্গাদাস 
ক্রুত হইলেন যে, পণুপতির গৃহ ভম্বীতূভ হইয়া তূমিলাৎ 
*হইম্ছে। তখন আরদ্দণ 'ভুজার মৃত্তি ন্ম হইতে উদ্ধার : 


অস্তিমকালে। ২৪৯ . 
করিয়া আপন গৃহে স্বাপন করিবার স্বল্প করিলেন। 
যবনের! নগর পুঠ করিয়া! তৃপ্ত হইলে, বখ্তিক্নার খিলিজি 
অনর্থক নগরবাসীদিগের পীড়ন দিষেধ করিয়া দিয়া- 
ছিলেন। স্থতরাং এক্ষণে সাহম করিস বাঙ্গালীর! 
' ব্লাজপথে বাহির হইতেছিল। ইহা দেখিয়া ছর্গাদাস 
, অপরাহ্ধে অষ্টভূজার উদ্ধারে পণুপতির ভবনাভিমুখে যাত্রা 
করিলেন। পগুপতির ভবনে গমন করি, বথায় দেবীর 
মন্দির ছিল, সেই প্রদ্দেশে গেলেন। দেখিলেন অনেক 
ই্টকরাশি স্থানান্তরিত ন! করিলে, দেবীর" প্রতিম! বহি- 
কত করিতে পারা যায় না । উক্ত (দখিয়! জঙ্গীরাঁস আখি... 
পুত্রকে ডাকিয়া আনিলেন। ইষ্টক সকল অর্ধ দ্রবীভূত 
হইয়া পরস্পর. লিপ্ত হইয়াছিল--এবং এখন পর্যস্ত সম্তপ্ত 
ছিল। পিতাগুত্রে এক দীর্থিকা হইতে জলবহুন করিয! 
তপ্ত ইষ্টক সকল শীতল করিলেন, এবং বহুকষ্টে 
তন্মধ্য হইতে অষ্টভূজার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন । 
ইঞ্করাশি স্থানাস্তরিত হইলে তন্মধ্য হইতে গ্রেবীত্স, 
প্রতিমা আবিষ্কতা হইল। কিন্তু প্রতিমার পাদমূলে 
-এ কি? সতরে পিভাপুত নিরীক্ষণ করিলেন: ফে, 
বহুষ্যের মৃতদেহ রহিয়াছে! তখন উভয়ে মৃতদেহ, 
উত্তোলন কর্বিক্নাঁ'মেখিলেন য়ে, পশুগতির দনেহ। 


85 ধূ্ালিরনী। 


« বিস্ময়হৃচক বাক্যের, পর ছূর্গাদাস কহিলেন, “বে 
শ্রীকারেই প্রভৃর এ দশ। হইয়। থাকুক, ত্রাক্ষণের এব 
গ্রতিপানিতের কার্য্য আবাদিগের অবশ্ঠ কর্তব্য । গঙ্গা 
: তীরে এই দেহ্‌ লইয়া! আমর! প্রভুর সংকার করি চল ।» 
এই বলিয়া ছুইজনে প্রভুর দেহ বহন করিয়া গঙ্গা 
তীর লইয়৷ গেলেন। তথায় পুত্রকে শবরক্ষাঞ্ধ নিযুক্ত 
করিয়! দুর্থাদীস নগরে কাষ্ঠাদি সৎকারের উপযোগী 
লামগ্রীর অনুসন্ধানে গমন করিলেন। এবং যথাসাধ্য 
সুগন্ধি কান্ঠ ও অন্তান্ সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া গলীতীরে 
,-প্রিতাগসন করিলেন। . 
তখন ছর্গাদাস পুত্রের আহ্ছকূল্যে বর্থাশান্ত্র দাঁহের 
পুর্বগামী ক্রিয়া সকল সমাপন করিয়। সুগন্ধি কাষ্ঠে চিত 
বচন! করিলেন। 'এবং তদুপরি পগুপতির মৃত দেহ 
স্থাপন করিয়া অগ্রিগ্রদান কয়িতে গেলেন । 
কিন্ত অকন্মাৎ শ্শানভূমিতে এ কাহার 'আরির্ভাৰ- 
ছুই? ব্রাহ্মণ নিশ্দিতলোচনে দেখিজেন যে, এক 
মন্সিনবলনা) রক্ষকেন্ট, আনুলারিতকুত্তলা, ভতল্মধূলি, 
অংসর্থে বিবর্ণ, উন্মাদিনী আসিয়া শ্বশানভূমিতে অবতরণ 
করিতেছে; ধমণী ব্রা্মণদিগের নিকট্টবর্ধিনী হইলেন। 
' ছুর্থাদাগ লন্তাহিকে জিজ্ঞাস! ক্রিজেন, প্আাগানি কে... 
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অস্তিমকালে। ২৫১ 





রমধী কহিলেন, “তোমরা কাহার লংকার করিতেছ 

ছুর্গাদাস কহিলেন, "মৃত ধন্্াধিকার পণুপতির।” 

ব্লমণী কহিলেন, পপশুপতির কি গ্রাকারে মৃত্যু 
হইল ?্‌” 
এ. ছর্গীদাম কছিলেশ, প্প্রাতে নগয়ে জনরবৰ শুনিয়া- 
, ছিলাম যে, তিনি যবনকর্তৃক কারাবদ্ধ হইয়া কোন স্থযোগে 
রাত্রিকালে পলায়ন করিয়াছিলেন। অস্ক তাহার অট্টালিকা 
ভন্মসাৎ হইয়াছে দেখিয়া, তন্মমধ্য হুইডে অক্সুজার 
প্রতিমা-উদ্ধাব্র-মানসে গিয়াছিলাম.। তথায় গিয়া! প্রভুর 
মৃতদেহ পাইলাম।» 

রর কোদ রর ডের না গঙ্লাতীরে, সৈক- 
তের উপর উপবেশন করিলেন। বনুক্ষণ নীরবে থাকিস! 
জিজ্ঞাসা করিলেন, ”তোমরা! কে ?” ছুর্থাদীস কহিলেন, 
“আমর! ব্রাহ্মণ ; ধর্মাধিকারের অল্পে প্রতিপালিত হইয়া" 
ছিলাম। আপনি কে?” . 

তরুণী কহিলেন, “আমি তাহার পত্বী।” 

ছর্মীাষ কহিলেন, "তাহার পত্ধী বহুকাল নিকুদিষ্টা। 
আপনি কি প্রকারে তাহার পরী ?” , 

যুক্তী কহিলেন, “আমি সেই নিকদিষ্টা কেশরকন্তা 
ক্কানুমরগড়ে . পিতা, আমাকে এতকাগ নুকািত রাখিয়া- 


২৫2 হৃণালিনী । 
ছিলেন। সি লহ কাপূর বিন পূরাইবার জন্ত 
আসিয়াছি ।” 

সুনিয়! পিতাপুত্রে শিহরিদ! উঠিনদেন। তাহাদিগ্নকে 
নিকুত্তর দেখিয়! বিধবা! বলিতে লাগিলেন, “এখন স্ত্রীজাতির 
কর্তব্য কাজ করিব। তোমর! উদ্যোগ কর।” | 

ছর্গীদাস তরুণীর অভিপ্রায় বুঝিলেন। পুত্রের সুখ 
চাহিয্ক। জিজ্ঞাস! করিলেন, “কি বল ?” 

পুত্র কিছু উত্তর করিল না। হছুর্গাদাস তখন তরুণীকে 
কহিলেন, “মা, তুমি ৰ'লিকা--এ কঠিন কাধ্যে কেন 
প্রস্তুত হইতেছ ?” , 

_. তরুণী অভঙ্গী করিয়া কহিলেন, ব্রাহ্মণ হইগ্না অধর্থে 

প্রবৃত্বি দিতেছ কেন ?--ইহার উদ্ভোগ কর ।” 

তখন ব্রাহ্মণ আয়োজন জন্য নগরে পুনর্ধার চলিলেন । 
গমনকালে বিধব! ছুর্ধীদাসকে * রহিলেন, প্তুমি নগরে 
যাইতেছ। নগরপ্রান্তে রাজার উপবনবাটিকায় হেমচন্তর . 

'নাষে* বিদেশী রাজপুত্র বাস করেন। তাহাকে বঙ্গিও, 
মনোরম], গক্লাতীরে চিতারোহণ করিতেছে তিনি 
পাসিয়া একবার স্ভাহার সহিত . সাক্ষাঞ্৯, করিয়া যাউন, 
্টাহার নিকট ইহলোকে মনোরমার এইবাৰ ভিক্ষা ।* 

' হেমচক্্র যখন ব্রাঙ্মণমথে গুনিলেন - যে, ঘনোরন 
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পণুডপতির পত্বীপররিচয়ে তাহার অন্গুমৃতা! হইতেছেন, তখন 
তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ছুর্গাদাসের সমভি- 
ব্যাহারে গঙ্গাতীরে আসিলেন । তথায় মনোরমার অতি 
মলিনা, উন্মাদিনী মূর্তি, তাহার স্থিরগ্ন্তীর, এখনও 
অনিন্দযসুন্দর, মুখকাস্তি দেখিয়া তাহার চক্ষুর জল 
আপনি বহিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, “মনোরমা ! 
ভগিনি ! এ কি এ?” | |] 

তখন মনোরমা, জ্যোৎল্সাপ্রদীপ্ত সরোবরতূল্য স্থির 
মূর্তিতে মৃদ্গন্ভীরম্বরে কহিলেন, "ভাই, যে জন্য আমার 
জীবন, তাহা আজি চরম সীম! প্রাপ্ত হইয়াছে । আজ 
আমি আমার. স্বামীর সঙ্গে গ্রমন করিব ।” 

মনোরমা সংক্ষেপে অন্তের শ্রবণাতীত স্বরে হেমচন্দ্রের 
নিকট পুর্বকথার পরিচয় দিয়া বলিলেন, 

“আমার স্বমী অপরিমিত ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া 
গিয়াছেন। আমি এক্ষণে সে ধনের অধিকারিণা। 
আমি তাহা তোমাকে দান করিতেছি। তুমি তাহা 
গ্রহথ করিও। নচেও পাঁপিষ্ঠ বনে তাহা ভোগ 
করিবে। তাহার অল্লভাগ ব্যয় করিয্ত! জনার্ধন শর্শাকে 
কাখীধামে স্থাপন করিবে॥ জন্াদ্দীনকে অধিক ধন দিও 
না। তাহ! হইলে যবনে কাঁড়িয্বা লইবে। আমুর দাহের 
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পঞ্ধ, তুমি আমার স্বামীর গৃহে গিয়। অর্থের সন্ধান করিও। 
আমি যে স্থান বলিয়া দিতেছি, সেই স্থান খুঁড়িলেই তাহা 
পাইবে। আমি ভিন্ন সে স্থান আর কেহই জানে 
না।” এই বলিয়া মনোরমা ষথা অর্থ আছে, তাহা! 
বলিয়া দিলেন। 

তখন মনোরম! আবার হেমচক্দরের নিকট বিদায় 
হইল্লেন। জনার্দিনকে ও তাহার পতীকে উদ্দেশে প্রণাম 
করিয়া হেমচন্দ্রের ছার৷ তীাহাদিগের নিকট কত স্সেহ- 
সূচক কথা৷ বলিয়! পাঠাইলেন। 

'স্পরে ব্রাহ্মণের মনোরমাকে বথাশাস্ত্র এই ভীষণ ব্রতে 
ব্রতী করাইলেন। এবং শান্রীয় আচারান্তে, মনোরমা 
্রান্মণের আনীত নূতন বস্ত্র পরিধান করিলেন । নব 
বন্ত্র পরিধান করিয়া, দিব্য পুষ্পমালা কে পরিয়া, 
পশুপতির প্রজ্লিত চিত প্রদাঁক্ষণপূর্বক, তছুপরি আরো- 
হণ করিলেন। এবং সহাস্ত আননে সেই প্রজলিত, 
ছুতীশনরাশির মধ্যে উপবেশন করিয়া, নিদাঘসত্তপ্ত 
কুস্ুমকলিকার স্ায় অনলতাপে প্রাণত্যাগ করিলেন । 


পরিশিষ্ট । 





পরিশিষ্ট । 


হেমচন্ত্র মনোরমার দত্ত ধন উদ্ধার করিয়া তাহার 
কিয়দংশ জনার্দনকে দিয়া! ঠাহাকে.কাশু, প্রেরণ করিলেন। 
অবশিষ্ট ধন গ্রহণ কর! কর্তবা কি না, তাহা মাধবাচার্ধ্যফে 
জিজ্ঞানা করিলেন । মাধবাচাধ্য বলিলেন, “এই ধনের 
বলে পণুপতির বিনাশকারী বই্তিরার খিপিজিকে প্রতি- 
ফল দেওয়া কর্তব্য; এবং * হদভিপ্রায়ে ইহা! 'গ্রহণণ্ 
উচিত। দক্ষিণে, সমুদ্রের উপকূলে অনেক প্রদেশ জনহীন 
হইয়া গড়িয়া আছে। আমার পরামশ যে, তুমি এই 
ধনের দারা তথায় নৃতন রাজ্য সংস্থাপন কর, এবং তথায় 
ঘবনদমনোপযোগী সেনা কজন কর। তৎসাহায্যে 
পশুপতির শক্রর নিপাতসিদ্ধ করিও 1৮ 

এই পরামর্শ করিয়া! মাধবাচা্য সেই রাজিতেই' হেম- 
চন্ত্রকে নবদ্বীপ হইতে দক্ষিণাতিমুখে যাত্রা করাইলেন। 
পণুপতির ধনরাশি তিনি গোপনে সঙ্গে, লইলেন। 
সুণালিনী, গিরিক্জায়া এবং দিশ্িজয তাহার সঙ্গে গেলেন । * 
' মাধবাচার্যও হেষচন্দ্রকে নূন ৭তদ্ধ্য স্থাথিত করিবার 


নি 


ষ্ চে 
৫৩ 


মু্খলিনী। 





শপ পাস্পিপিপশী শিলা শি স্পা টিটি সা শক পাশাপাশি 





ক পি উল 


জন্যতাহার সঙ্গে গেলেন।, রাজ্য সংস্থাপন অভি সহজ 
কাজ হুইক্া উঠিল, কেন না যবনদিগের ধর্মঘেষিতায় 
পীড়িত এবং তাহাদিগের ভয়ে ভীত হইয়া অনেকেই 
তাহাদিগের অধিকৃত রাজ্য ত্যাগ করিয়া হেমচন্রের 
নব্স্থাপিত রাজ্যে বাস করিতে লাগিল। 
মাধবাচাধ্যের, পরামর্শেও অনেক প্রধান ধনী ব্যক্তি 
তথায় আশ্রয় লইল। এইরূপে অতি পরদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যটা 
সৌষ্ঠবান্িত হইয়া! উঠিল। ক্রমে ত্রমে সেনা সংগ্রহ হইতে 
লাগিলণ অচিরাৎ রমণীর রাজপুরী নির্মিত হইল। 
সৃণালিনী তন্মধ্যে মহিষী হইয়া সে পুরী আলো করিলেন । 
গিরিজায়ার সহিত দিখ্বিজয়ের পরিণর হইল । গিরি- 
জায়া মৃণালিণীর পরিচর্যায় নিষুক্তা রবিলেন, দিপখ্থিজয় 
হেমচন্দ্রের কাধ্য পুর্ববৎ নির্বাহ করিতে লাগিলেন। 
কথিত আছে বে, বিবাহ অবধি 'এমন দ্বিনই ছিল না, যে 
দিন গিরিজায়া এক আধ ঘা ঝাঁটার আঘাতে দিখ্বিজয়ের 
শরীর“পবিত্র করিয়া না দিত। ইহাতে যে দিশ্লিজয় বড়ই 
হুঃখিত ছিলেন এমন নহে । বরং একদিন কোন দৈৰ- 
কারণবশতঃ গিরিজন্সা কাঁটা মারিতে, ভুলিয়া! ছিলেন, 
' ইহাতে দ্রিশ্বিজয় বিষ বদনে গিরিজায়াকে গিয়া জিজ্ঞাস! 
করিল, “গিরি, আজ তুমি আমার উপর রাগ করিয়ৃছ না 


পরিশিষ্ট । . লিন 





কি?” বস্ততঃ ইহারা যাবজ্জীবন পরমস্থখে কালাতিপাত 
করিয়াছিল ॥ 

' হেমচন্দ্রকে নুতন রাজ্যে স্থাপন করিয়া মাধবাচাধ্য 
কামরূপে গমন করিলেন । সেই সময়ে' হেমচশ্্র দক্ষিণ 
হইতে মুসলমানের প্রতিকূলতা করিতে লাগিলেন | 
বখ্তিয়ার খিলিজি পরাভূত,হইয়া কামক্ু্প হইতে দুরীকৃত 
হইলেন। এবং প্রত্যাগমনকালে অপমানে ও কষ্টে তাহার 
প্রাণবিয়োগ হইল । কিন্তু সে সকল ঘটনার বর্ণনা করা এ 
গ্রন্থের উদ্দেস্ত নহে। 

রত্বময়ী এক সম্পন্ন পাঁটনীকে বিবাহ করিয়া হেমচন্দ্রের 
নৃতন রাজ্যে গিয়া বাস করিঝ়া। তথায় মৃণালিনীর অনুগ্রহে 
তাহার ন্বামীর “ধশেষ সৌঠ্ঠব হইল। গিরিজায়া ও রত্বময়ী 

চিরকাল “দইগ"্সই, রহিল | 
মুণালিনী মাধবাচার্যের দ্বারা হৃবীকেশকে অনুরোধ 
কর *. মণিমালিনীকে আপন রাজধানীতে আনাইলেন। 
| বাজপুরী মধ্যে মুণালিনীর সখী স্বরূপ বাস 
“গিলেন। তাহার স্বামী রাজবাটীর পৌরোহিত্যে 

লেন 

 দেখিল যে, হিন্দুর আর রাজ্য পাইবার 
তখন দে আপন চতুরতা, ও কর্মদক্ষতা 


ভি | মৃণালিনী। 





দেখাইয়। ববনদিগের প্ররিকপপান্র হইবার [চষ্ঠা করিতে 
লাগিল। হিন্দুর্দিগের প্রতি অত্যাচার ও বিশ্বাসঘাতক- 
তার দ্বারা শীত্ সে মনস্কাম সিদ্ধ করিয়া অতীষ্ট রাজকাধ্্যে 
নিযুক্ত হইল। « 


গীতা মুড়িবেন না। 





